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গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত । 


মূল্য ৩২ টাঁক] মাত্র । 





প্রিন্টার-_শ্রীঅবিনাশচন্ত্র মণ্ডল । 


নিনক্জেশ্রব্র গ্রেস 
২৯, নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেও্ড লেন, কলিকাতা । 


ল২০২০২০৩ 


উৎসর্গ পত্র । 


অ্র্গীস্তা 
“টো লেকনলি ছেল 

দেবি! 

যে রত্বটি ক্রোড়ে লইয়া! এক্ষণে পরমাননে স্বর্গস্ূথ ভোগ 
করিতেছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া! যথাশক্তি কিঞ্চিৎ 
লিখিলাম। অপরের দৌঁধান্বেষণ করাই, অধিকাংশ লোকের 
প্রবৃতি । আমিও সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই। 
কিন্তু বাহাকে অবলম্বন করিয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখি- 
লাম, বহু চেষ্টাতেও তাহার চরিত্রে কণা-পরিমাণ দোষও 
বাহির করিতে পারিলাম না। আমি জানি যে, এ কথা! 
শুনিলে আপনার যে আনন্দ হইবে, এ সংদারে আর কাহারও 
তেমন আনন্দ হইবে না। তাই পুস্তকখানি আপনার চরণো- 
দ্দেশেই আন্তরিক ভক্তিসহকা রে নিবেদন করিলাম 


শীজ্ঞানানন্দ দেব্শন্্মা ৷ 


৯১০৯১৮১১৮৯১৮০৯৯৮১৮১৮১১৮১১৮১০১১০১৫৪ 


চস 
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সোণামণি দেবী। | 


হর 


ধৃ 


বিজ্ঞাপন । 


সর্বপ্রকার ছঃখনাশের জন্ত বাঁসন! ত্যাগ করি, রাধাকান্তে মনঃ- 
প্রাণ সমর্পণ করি, ইহাই অন্তরে প্রতিনিয়ত আকাজ্ষা হয়, কিন্ত 
কেমন যে জন্ম-জন্মাস্তরের কর্মফল, কিছুতেই তাহা হয় না। তাই 
ক্ষণমাত্রও সাধু-সংসর্থ করিতে, সাধুগণের জীবন-কথ শুনিতে, 
আবার সামান্ত জ্ঞানান্সারে জীবনকথা কহিতে বাসন! হয়। শক্তি 
নাই, বাসনা আছে; আবার বাসন। পুর্ণ না হইলে অন্তরে বেদনা 
হয়। সেই বেদনাবিদুরণের চেষ্টায় এই সাধুজীবনীর উৎপত্বি। 
ইহা৷ সাধু গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের সমগ্র ঘটনা- 
বলীর বৃত্তান্ত নহে; ইহা তাহার জীবন সম্বন্ধে অক্ষম লেখনী- 
প্রস্ছত কিঞ্চিৎ আলোচনা মাত্র। এই উপন্তাস-নাটকের যুগে 
সহৃদয় পাঠকগণের নিকট এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বদি কিঞিৎও আদর 
হয় এবং স্বদ্েশীয় ছাত্রগণের ইহা পাঠে পৃতাত্মা, স্বদেশ-বৎংসল ও 
মাতৃপূজক গুরুদাসের পদান্ুসরণে গ্রবুত্তি হয়, আমি আপনাকে 
ভাগ্যবান মনে করিব । 

আমার প্রিয়স্হদ্‌ মাইকেল মধুহ্দন দত্তের জীবন-চরিত লেখক 
কবিভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বস্থু বি.এ, এবং ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌.এ, বি.এল মহাশয়দ্বয় কৃপা করিয়। 
আমার এই কাধ্যে ষে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আমি আস্তিক 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি । 

এই পুস্তকে উদ্ধত ইংরাজী পিপি ও অভিভাষণগুলির মন্ম্ান্থ- 


ই 


বাদ ষথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও মূলের সম্পূর্ণ অস্্গামী করিতে পারি 
নাই, তজ্জন্ত ছুঃখিত রহিলাম ! আমার এই কার্যে আমার একটি 
পুত্র শ্রীমান্‌ পঞ্চাননকিস্কর রায়-চৌধুরী বি.এল্‌, বথাশক্তি 
সহায়তা ককিয়াছে। 

ইতি_- 


৭৭।১, হরি ঘোষের স্ত্ীট, । 
কলিকাতা । 


শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী। 
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উচ্ছাস | 


রোগশব্যা পাশে তুমি, একদিন বসে । 
নেহভবে আশীর্বাদ, করে ছিলে এসে ॥ 
তোমার আশীসে আমি, স্বাস্থ্যলাভ করি। 
বলে ছিম্থু এক কথা, তব পায়ে ধরি ॥ 
«এ জনমে পিতৃতুল্য, তুমি গুরুদাস। 
জন্মান্তরে বন্ধু মম ছিলে, এ বিশ্বাস ॥৮ 
গ্ছে ফিরে যেতে যেতে, এ কথা শুনিয়ে। 
ফিরে এসে বলে ছিলে, চিস্তাকুল হয়ে ॥ 
“বড় কথ! জ্ঞানানন্দ, শুনালে আমায়, 
পূর্ববজন্মে বন্ধু ছিলে, সন্দেহ কি তায় ।” 
হে অমরপুরবাসি ! আছে কি স্মরণে, 
'সেইকথা মাতৃ-ক্রোড়ে, বসি স্থখাসনে ? 
সেই আমি, ভক্ত তব, মপ্ত্যলোকে ছুঃখে। 
তোমারই গুণগান, করিতেছি সুখে ॥ 
তীর্থ যাত্রা মহাফল, শাস্ত্রের লিখন। 
বিলম্বেতে ফল কিন্তুঃ হয় দরশন ॥ 

সাধু সঙ্গে বাস আর সাধুগ্তণগান। 

সগ্তঃ সন্তঃ ফললাভ, খষির বিধান ॥ 
মাতৃভক্ত সাধু তুমি, পবিস্ত-হ্ৃদয় ৷ 

তব গুণ গানে ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥ 


(২) 
ভারতের বড় তুমি, কীন্তিতে অমরু । 
নয়নরঞ্ন রূপ, গুণের সাগর ॥ 
তাই আমি ভগ্রদেহে, তব গুণগানে । 
যাঁপিতেছি অবিরত, নিশা-দিনমানে ॥ 
এ দীনের দিন যত, হইতেছে অন্ত । 
তব দেখা পাব আশা, বাঁড়িছে একান্ত ॥ 
জননীর ক্রোড়ে বসি, জনকের পাশে । 
প্রণমিব ছুজনেরে, আর গুরুদাসে ॥ 


উরীভভানানন্দ ল্রাক্স-ৌব্ুল্সী । 





/ আলী 
লু 


তো 


স্পজন্নীল্ন শঞলজ্কাতন & 
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এই বিশ্ব-্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণ করিলে সেই পরমজ্ঞনীর সেই 
অদ্ভুত শিল্পীর ও সুনিপুণ চিত্রকরের জ্ঞানের, কল্পনার ও নৈপুৃণ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। যে স্থানে যে বর্ণ লাগাইলে চিত্র ভাল 
দেখায়, থে স্থানে যে দ্রব্যটি বসাইলে গঠন সুন্দর হয়, সেই অদ্ভুত 
1শলী সেই স্থানে সেই বর্ণের সন্নিবেশ করিয়া এই সর্ববা্সন্বর 
ব্হ্মাণ্ড রচনা! করিয়াছেন। তে বলিবে নানবদেহে গজমুগ 
বসাইলে অধিক মনোহর হইত? কে বগিবে অশ্বদেহে মানবমুও 
লাগাইলে অধিক পরিপাটি হইত? ক্যানটাইল প্রদেশের সম্রাট 
এলনজো ** ও তীহার স্তায় আত্মাভিমানী দুই একজন ব্যতীত 
কেহুই বিশ্বত্রষ্টার বিচিত্র রচনায় তিল মাত্র দোষ নির্দেশ করিতে 
সাভদ করেন নাই । কেবল স্ষ্টি প্রকরণেই তিনি সাহার মহীয়সী 
শক্ষির পরিচয় দিয়! ক্ষান্ত হন নাই। ধাহাকে যে সময়ে, বে 














স কথিত আছে, স্পেন “শের অন্তগূি ব্/াস্টাইল প্রদেশের খ্রাষ্টান 
সঞট এলনজে! (21900 01০ ৬৬1১৩) এক দ্বিন বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বর 
যদ ভাহার মন্ত্রগৃহে তাহাকে বসাইতেন ও ভাহ।গ পরামর্শ লইতেন, তাহা 
হইলে এ জগৎ আরও হুন্দররূপে গঠিত হইত । 


২ পুজনীয় গুরুদাস | 


উপলক্ষ্যে পাঠাইশে তাহার রচিত বিশাল জগৎ মুশৃঙ্খলার় চলে, 
[তনি তাহাকে সেই সময়ে সেই উপলক্ষ্যে এ জগতে পাঠাইয়া 
থাকেন, আবার প্রয়োজনানুপাত্রে স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া! স্ষ্টি 
লালন-পালন করেন। এই নিয়মান্ুলারে শতসহম্র ব্ষ পুর্বে 
এই পুণ্যক্ষেত্রে রাজকুমার শাঁকাপিংহ, তত্বদ শী ব্রহ্মপরারণ ব্যাসদেব, 
দেবষি নারদ প্রভৃতির জন্ম । এই নিয়মান্ুসারে হদানীস্তন 
বরণাশ্রম-ধর্মপালন-পক্ষ-সমর্ঘক ও অগ্টাবিংশতিতত্ব প্রণেতা সমাপ্ত 
রঘুনন্দনের ও তান্ত্রিক শঞ্তিপুজা-পদ্ধতি প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগম 
বাগীশের এই বঙ্গভূমিতে জন্ম । আবার আমাদের মনে হয়, এই 
সাধারণ নিয়মান্ুপারে যথাকালে পুজনীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন । 

ংসার-নুখের অপারতা দেখাইয়া মানবকে নিব্বাণমুক্তির 
পথ প্রদ্শন করাহতে ব্রাজকুমার শাকাসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । জনসাধারণের নিকট ভক্তিমার্গ উন্মুক্ত করিবার জন্য 
ব্যাসদেবের জন্ম ভইয়াছপ । বিষুধ্যানে, 'জনাদ্দনের শ্রীপাদপন্স 
দশনে ও সদা হরিনাম কীর্তনে ও শ্রধণে যে জীবের আন্ত স্ুথ ও 
মুক্তি তাহা বুঝাইধার জন্য বিষুপরায়ণ নারদ এই ভারতক্ষেত্রে 
শুঁভাগমন করিয়াছিলেন । 

স্মরণাতীত কাল হইতে পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধদুনীতি, 
যবন সংশ্রব ও তথাকথিত তান্ত্রিক উপাপলন! এবং অপরাপর কারণে 
বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি উপেক্ষা এত প্রবল হইয়াছল ষে, উহার 
নিরোধ না হইলে এই পুণাক্ষেত্র রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়। 
শ্রীভগবানের আরাধনা উদ্দেশে গৃহে গৃহে সগ্যমাংস ভোজনের 
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রীতি ও উতৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি গৃহে গুছে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । তন্তশাস্ত 
যেকি প্রকারু ন্যায় ও বিজ্ঞান সম্মত, তাহ! এ শ্বান্ত্রের প্রকৃত অর্থ 
বোধের অভাবে বিরু তভাবে জনসাধারণের মধ্যে অন্ুবন্তিত হুইয়1- 
ছিল। প্রসিদ্ধ বাস্থদেব সার্বভৌমের শিষ্য কৃষ্ণানন্ন আগম বাগীশ 
সমস্ত তন্ত্রশান্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া ও বানসুদেবের অপর ছাত্র 
স্মার্ত বথুনন্দন “অষ্টাবিংশতিতত্ব* প্রণয়ন করিয়া এদেশে যথাশাস্ত্ 
নিত্যনৈমিত্তিক ধম্মকর্ম্ন নির্বাহের পুনঃ সংস্কাপন করেন। বর্তমান 
সময়ে যে পদ্ধতি অন্ুমারে, এদেশে দেবদেবীর পুজা ও বারক্রতাদি 
ধশন্মকন্ম নিব্বাহিত হয়, তজ্জন্য আমবা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও 
স্মার্ত বঘুনন্দনের নিকট খণী। যথাকালে তাহাদের এই বঙ্গ- 
ভূমিতে আগমন শ্রীভগবান্র বিধান | 

উনবিংশ শতাব্ধার প্রথমভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবেশে 
এ দেশের দারুণ দুর্গতি হইবার উপক্রম হয়। নিষিদ্ধ মাংদ 
আহার, অবৈধ বিবাহ, অস্ঙ্গত ইন্দ্রিয়সেবা, ধম্মান্তর অবলম্বন 
ইত্যাদি হিন্দুধশ্্বিরোধী কন্ম, অনেক প্রতিভাশালী হংরাজী- 
শিক্ষিত *ভদ্রকুলোত্তব হিন্দুগণ গৌরবের বিষম্ন মনে করিতেন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আচারত্ষ্ট ব্যক্তিগণ জীবনযাত্রার প্রণালীকে 
এমন অনিয়ন্ত্রিত উচ্চুজ্খল করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাহাদের 
পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ের প্রকৃত 
অবস্থার বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া ৬মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত কবিবরের জীবন-চরিত প্রণেত। কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ 
বস্ত্র এই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই কেবল 
মাত্র নিযে উদ্ধত করিলাম। পুজনীক গুরুদাসের কৈশোর জীবনের 
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অবস্থাকাল এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে বটে, কিন্ত অনাচারের শ্রোত 
বাহ সাম্যভাবে থাকিলেও অন্তঃসলিল-বাহিনী নদীর ন্যায় & আোত 
বাহতেছিল। 

কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বলেন__পপাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্ান্তে ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তখন কলিকাতা -সমাজ উপদ্রত ও অশান্তি 
গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তথায় শিক্ষিতনামধারী এমন 
এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাহার। সভ্যতার ও 
সমাজ সংস্করণের নামে স্মেচ্ছাঁচারের ও উচ্ছুঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন কাঁরতোছলেন। দলবদ্ধ হইস় মগ্চপান, হিন্দুশাস্ত্র নিষিদ্ধ- 
জব্য ভক্ষণ এবং স্বর্দেশীয় প্রত্যেক আচার ব্যবহারে অশ্রদ্ধ! 
প্রদশন, ইহাই তাহা|দগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের 
চরমসীমী বলিয়। বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণ তাহাদিগের 
নকট অজ্ঞ ও কৃপা-পাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইত এবং শান্তরগ্রন্থ- 
সমুহ তাহাদগের নিকট অবিশ্বাস্ত ও কুসংস্কারপূ্ণ বলিয়া অনাদৃত 
ইহত। ঞোকে ইহাদিগকে ইয়ং বেঙ্গল বলিত। ইয়ং বেঙ্গলের 
ভয়ে কণিকাতা সমাজ একদিন ৩ুটস্থ হইয়াছিল ।-_৮ | 

যাহারা এইরূপ আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারা তৎকালীন 
শক্ষাক্স তাহাদের সথদেশার়গণের অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এই অভিমানেই 
তন্রপ উচ্ছৃঙ্খলত প্রদর্শন কাঁরতেন) কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিগ্থা- 
নয়ের যাবতীয় পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অরধকার করিয়াও পাশ্চাত্য 
বিদ্কাক্স অসামান্য পাগিত্যলাভ কারয়াও পুজনীয় গুরুদাস এই 
নব্যতন্ত্রের সমাজে একদিনের জন্তও যোগ দেন নাই। যোগ 
দেওয়া দুরে থাকুক, তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবার কল্পনাও 
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করেন নাই। যৌবনের প্রারস্তে পঠদ্দশায় তাহার শিক্ষক 
কাউয়েল সাহেব (19019939০07 0০61) এবং তাহার বহুদিবস 
পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে বড়লাট কর্জন (7,০70 
000200 ) যখন জাহাকে সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক 
উপলক্ষ্যে বাঙ্গালার প্রতিনি ধিশ্বক্ধূপ ইংলগু-যাত্রা করিতে অনুরোধ 
করেন, তখন তিনি পুর্বে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবকে যেরূপ 
বুঝাইয়াছিলেন, লর্ড কর্জনকেও সেইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যের ছার! 
হিন্দুসমাজের শক্তি ও প্রাধান্য বুঝাইয়া দিয়া, তাহার প্রস্তাবে 
অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ইংলগ্ যাত্রা করিলে 
তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে । তদুত্তরে লর্ড কর্ন বলেন যে, 
তাহার মত লোককে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজেরই ক্ষতি | 
তদুত্তরে পুজনীয় গুরুদাস বলেন যে, তাহার ন্যায় সহস্র সহজ 
লোককে ত্যাগ করিলেও হিন্টুসমাজের তিল মাত্র ক্ষতি হইবে না, 
কিন্তু তাহার অপরিমিত ক্ষতি হইবে। হিন্দুসমাজে তাহার ন্যায় 
অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন। উত্তরে লাট সাহেব চমতকুত 
হন ও প্রক্কৃত হিন্দুর নিকট হিন্দুসমাজ যে কত আদরের তাহা 
বুঝিতে পারেন! বিলাত যাইয়া রত্বুসিংহাসনে বসিতে পাইলেও 
পুজনীয় গুরুদাস এই গঙ্জাষমুনার মহাপুণাময় ভারতভূমি একদিনের 
জন্যও ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না । অধিকাংশ মানবই অনেক 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরে আপন গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লন। 
কিন্ত আজন্মশুদ্ধ গুরুদাস বাল্যাবস্থা হইতেই হিন্দুধর্মের সানার্থ 
হুদয়ঙগম করিয়া আপন গন্তব্য পথ স্থির করিস! সংসার-যাত্রা। নির্বাহ 
করিয়াছিলেন। অর্থের বা পদমর্যাদার লোভে তিনি ভারতের 


৬ পুজনীয় গুরুদাস | 


সীম! অতিক্রম করিতে সম্মত হন নাঁই। তিনি একদিকে যেমন 
কখনও হিন্দুভূমি ভারতকে ত্যাগ করেন নাই, তেমনই হিন্দুশাক্ত্া- 
নুমোদিত খাদ্য ভিন্ন একদিনের জন্ঃও অপর খাদ স্পর্শ করেন নাই 
ও কোন প্রকার অহিন্দু আচার অনুসরণ করেন নাই। একদিকে 
তাহার পুর্বকালবর্তী ও সমকানবর্তিগণের অনাচার ও অপর দিকে 
তাহার আস্তিক ও হিন্দুধম্মে একান্ত শ্রদ্ধা বিচার করিয়া আমাদের 
ধারণ! হইয়াছে যে, বিশ্বজনীন নিয়মানুসারে, বিধি ষথাকালে 
তাহাকে পাঠাইয়া অনাচারের শ্রোতের গতি পৰ্রিবর্তন করিয়! বঙগ- 
দেশের অশেষ হিতসাধন করিস্মাছিজেন ! 


শ্রীজ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী । 





জীবন ভাগ 


ভগবান্‌ মন্ত্র ব্রাহ্মণের জীবনকাল চারি অংশে বিভাগ করিয়া? 
চারি আশ্রম অবলম্বনের বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন । এই চাত্রি 
আশ্রমের নান (১) ব্রঙ্গচধ্যাশ্রম (২) গৃহাশ্রম (৩) বাণপগ্রস্থা শ্রম 
ও (৪) পা্রব্রজ্যাশ্রম | 

প্রথমাশমে বিধিব্ৎ উপনীত ভইয়। গুরুগৃহে শান্রাদি অধ্যয়ন, 
গুরুত্ুআঁষা,, ভিক্ষাল্ধ অন্নে জীবিকা নিব্বাহ এবং প্রাতে ও 
সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধমনে অগ্রিকার্ধায বিধেঘ ॥ দ্বিতীয়াশ্রমে, সংস্কার- 
শ্রদ্ধা, সবর্ণা, স্থুকুলোস্তবা, স্ুণীলা, ধর্মমচাত্রিণী কন্যাকে বিবাহ করিয়! 
গাহস্থা ধন্ম পালন কর্তৃবা । তৃতীস্মাশ্রমে, চান্দ্রারণাদি ব্রতানুষ্ঠান- 
পূর্বক বিষয়ান্ুরাগ নিবুত্ত হইয়া! তপস্তান্ুষ্টান কর্তবা। চতুর্থা শ্রমে, 
মনঃসমাধানপুব্বক নিম্পৃহ ও নিরহ্কার হইরা কামক্রোধাদি 
রিপুগণকে পরাজয়পুর্বক, মান, অপমান সমান জ্ঞান করিয়া! সন্ন্যাস 
ধন্য প্রতিপালন বিধেয়। 

তিন সহত্্র বর্ষ পুর্বে ব্রাহ্মণের পক্ষে যে আচার বাধচারাদি 
প্রশস্ত ব অতিকর্তব্য ছিল, বহুকাল পরে যুগধন্মানুনারে সে আচার 
আচব্রণের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে প্ররুতপক্ষে কি 
ব্রাহ্মণের, কি অপরবর্ণের, মাধুফষাল দীর্ঘ হইলে মাত্র, উহা তিন 
অংশে বিভক্ত করিলেই বোধ হয় সঙ্গত ভয়। প্রথমাংশে বিছ্যো- 
পাঞ্জন, দ্বিতীয়াংশে অর্থোপার্জন, বিবাহ ও কিয়ৎপরিমীণে সন্তান 
সন্ততি প্রতিপালন ও তৃভীয়াংশে বিশ্রাম ও মতিগতি অনুসারে শাস্ত্র 
ও ধর্মচচ্চ। | মন্ুর ব্যবস্থান্ুসারে জীবন যাপন ও ধর্ম্মোপার্জন 
করা বর্তমান ঘুগে অসম্ভব । সুতরাং স্তর গুরুদাসের জীবন সীমাকে 
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এই পুস্তকে আমর! তিন অংশে বিভক্ত করিলাম । প্রথমাংশে-_ 
তীহার জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজে পাঠসমাপ্তিকাল 
পর্যন্ত স্থির করিলাম । প্রেসিডেন্সি কলেজে অতি অল্পদিনের জন্ত 
ছুইবার ও জেনারেল এসেম্রিজ ইনষ্রিটিউসনে কয়েক মাস তিনি 
অধ্যাপকের কাধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বি. এল পরীক্ষা দিবার 
জন্ত তখনও তিনি ছাত্ররূপে কলেজে পড়িতে যাইতেন, স্থতরাং 
বি. এল. পরীক্ষা পাস প্ান্ত তাহার প্রথম জীবনাংশের অন্তর্গত 
করিলাম। আর মাতৃ-অনুরোধে তাহার বিবাহ, প্রবেশিকা পরীক্ষা 
পাসের কিয়দ্দিবল পরেই হইয়াছিল, সে জন্ত তাহার বিবাহ কাধ্যও 
তাহার প্রথম জীবনাংশের মধ্যে আমরা ধরিতে বাধ্য হইলাম। 
দ্বিতীয়াংশ_তাহার বহরুমপুর কলেজে অধ্যাপকের কর্ম গ্রহণ ও 
তথায় আদালতে ব্যবহারাজীবের ব্যবস1 আরম্ভ হইতে হাইকোর্টের 
বিচারাসন ত্যাগকাল পর্যন্ত ধরিলাম। আর তৃতীয়াংশে--তীাহার 
হাইকোর্টের বিচারালন ত্যাগ হইতে মৃত্যুকাল পধ্যন্ত ধরিলাম। এই 
বিভাগান্বসাবে ১৮৪৪ ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৮৬৬ ্রীষ্টাবৰ 
পধ্যন্ত তাহার প্রথম জীবন ভাগ স্থির করিলাম। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে ১৯০৪ গ্রীষ্টান্দের ৩১এ জানুয়ারী পধ্যস্ত দ্বিতীয় জীবন্ভাগ 
স্থির করিলাম । আর ১৯০৪ গ্রীষ্টাবের ১ল। ফেব্রুয়ারী হইতে দেহ- 
ত্যাগের দিবস অর্থাৎ ১৯১৮ গ্রীষ্টাবের ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত তাহার 
তৃতীয় জীবন ভাগ স্থির করিলাম । 

এই বিভাগানুসারে আমব্র। এই ক্ুদ্রগ্রন্থে তাহার জীবনের ভিন্ 
ভিন্ন সময়ের কাধ্যকলাপের কথা বিবৃত করিব । 


ভন - ভ্ভাঞ্গা 


প্রথম অধ্যায় 


0 
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বাটীয় ব্রাঙ্গণকুলে বন্দ্যঘটি মকরন্দের বংশে কলিকাতার উপ- 
নগর নারিকেলডাঙ্গীয় ১২৫* সনের ১৪ই মাঘ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবধের 
২৬এ জানুয়ারী তারিখে শুক্রবার দিবা ১০টার কিঞ্চিৎ পূর্বে সপ্তমী 
তিথিতে স্বর্গ গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুভক্ষণে ভূমিষ্ট হন। 
তাহার জন্ম পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম । জন্ম- 
পত্রিকা বিচার এক্ষণে বহু ইংরাজী শিক্ষিতগণের নিকট অনাদৃত। 
কিন্ত স্বর্গীয় গুরুদাসের' মৃত্যুর ৭৪ বৎসর পূর্বে জন্ম-পত্রিকায় যাহ! 
লিখিত হইয়াছিল, উত্তরকালীন ঘটনাবলী আলোচন৷ করিলে 
আশ! করি সন্দেহকারিগণ আপনাদ্দিগের ভুম বুঝিতে পারিবেন ও 
সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতক্ষেত্রের খষি মুনিগণের প্রণীত শাস্ত্-সংহিতা 
সকল যে কত পাস্ডিত্য পুর্ণ ও কত অন্রান্তরূপে লিখিত, তাহাও 
বুঝিতে পারিবেন । 


৬৩ 








জ্যোতিষ শান্্রান্থসারে উপরের জাতকের চন্দ্র লগ্গে থাকায় 
সাধারণতঃ জাতক ভাগ্যবান হইবার কথা। মঙ্গলের স্থিতি ও 
অপরাপর গ্রহগণের সহিত সন্বন্ধানুসাঁরে তাহার কর্মে অদম্য উৎসাহও 
হইবার কথা । চন্দ্রের মঙ্গলের সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ 'তাহাতে 
জাতক কর্্মকালে অস্থিরমতি হইতে পারেন না, বরঞ্চ অতি ধীর 
হইয়া কর্মে অগ্রসর হইবেন ও তাহার প্রতিও মধুর হইবে । দশমে 
রাছ থাকায় জাতক স্ুবিচারক হইবেন ও তাহার প্রভূত্ব বিস্তার 
হইবে। একাদশে রবি, বুধ ও শনির একত্র সংযোগ হওয়ায় আত্ম 
হইবে বটে কিন্তু ববির সহিত যে ভাঁবে বুধও শনি যুক্ত তাহাতে 
অত্যন্ত অধিক আয় হইবে না। দ্বাদশে বৃহস্পতি থাকায় অধিক 
পরিবারবর্গকে প্রতিপালন ও অনেক লোককে আর্থিক সহায়তা 
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করিতে হইবে । দশমাধিপতি বৃহস্পতি ব্যয় স্থানে থাকায় জাতকের 
অন্তর শুদ্ধি থাকিবে ও ধর্মকর্ম প্রচুর ব্যয় হইবে । 

জ্যোতিষ অতি কঠিন শান্্র। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস প্রকৃত 
জন্মসময়ান্থদরে কোঠী প্রস্তুত হইলে উহার প্রত্যক্ষফল দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

উপরোক্ত জাতকের গ্রহগুলি অধিকাংশ উদ্ধীমুখী ব৷ উচ্চা- 
ভিলাষী।, তত্বযতীত ভূগু মুনি নিদিষ্ট স্ুুরারাধ্য * নামক বিশেষ 
যোগফলে জাতক, মতিমান্‌, গুণজ্ঞ, গুণবান্‌, নৃপবল্লভ, স্তুভাষী ও 
আত্মগৌরব রক্ষক হইয়াছিলেন। সেইজন্বাই তিনি শৈশবে পিতৃহীন 
ও মাতৃপুজক হন। এই স্রারাধা যোগ অতি বিরল ও জন্ম- 
জন্মান্তরের বনু পুণ্য সাপেক্ষ ৷ 

তাহার পিতার নাম ৬ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহের নাম 
৬ মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রপিতামহের লাম ৬ ছুর্গীদাস 


*. মানে চায়ে তথা, ঝ)য়ে লঞ্চে স্বেব চ থেচরা2। 
ুরারাধ্যো মহাধোগঃ লগ্নে ভৌমঃ সিতঃ শশী ॥ 
ধনাট্ো। মতিমান্‌ খ্যাতো গুণজ্ঞে। গুণবান্‌ ভবেৎ। 
নীচ-বংশোভ্ভবোহপি স্তাৎ সনরে। নৃপবল্লভঃ 
পিতৃহীনো ভবেন্বালঃ শৈশবে মাতৃপুজকঃ। 
দীর্ঘাযুঃ ধার্দিকঃ শীস্তঃ শক্রভিশ্চাপরাজিতঃ। 
স্থভাষী বহ্ুপুত্রশ্চ আত্মগৌরবরক্ষকঃ ॥ ভূণ্ড সংহিতা! । 

মানে-কেন্ত্রস্থানে খেচরা- গ্রহসকল 
ব্যয়ে - দ্বাদশে সিতঃ  শুক্রপ্রহ 
আয়- একাদশ. শধী-চন্ত্র 
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বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল। দ্বর্গার় দুর্ণাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জেল! 
চবিবশ পরগণার অধীন ডারমণ্ুহারবারের অন্তর্থত “বড়ে” গ্রামে 
বাস করিতেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র মাণিকচন্দ্র বাল্যকালে চপল- 
দ্বঙ[ব ও বিস্তাশিক্ষীয় অনাবিষ্ট ছিলেন বলিয়া পিতাকর্তৃক তিরস্কৃত 
হওয়ায় গৃহত্যাগ করিয়া অর্থে।পার্জনের উর্দেপ্তে কলিকাতায় 
আসিয়া! পটলডাকঙ্গায় কোন আত্মীয়ের আবাসে আশ্রম গ্রহণ করেন। 
অধিক বয়সে বন্ুকষ্টে সামান্ত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া তিনি এক 
ইংরাজ সওদাগর--গুল ক্যামেল এণ্ড কোম্পানীর (3০০1 0870] 
290 0০০.) আফিসে নিযুক্ত হন ও পরে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিসা 
নারিকেলডারঙ্গায় ষঠীতলার নিকট কলাবাগানের মধ্যে আন্দাজ 
কুড়ি টাকা হিসাবে কয়েক কাঠা ভূমি ক্রয় করিয়া তথাম্স একটি 
বাসগৃহ ও একটি ইটের প্রাচীরধুক্ত চণ্ীমণ্ডপ নির্মাণ করেন। 
অর্থোপাজ্জন করিয়া মাণিকচন্দ্র পিভাঁমাতাকে যথাসাধ্য স্থে 
স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতাও আপনাকে মাণিকচন্দ্রের 
পিতা ধলিক্প! গৌরবান্বিত মনে করিতেন । মাণিকচন্ত্রের একমাত্র 
পুত্র রামচন্দ্র ইংব্রাজী ও সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া 
নীল, রেশম প্রভৃ'ত দ্রব্যের কলিকাতার তাৎকালিক বিখ্যাত 
সওদাগর কারঠাকুর এগু কোম্পানীর (০%৮ 188০: %0 0০.) 
আফিসে একটি কেরাণীর চাকরি করিতেন। প্র আফিস বিখ্যাত 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা স্বনাম প্রসিদ্ধ ৮ ছারকানাথ 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্র এই আফিসে চাকরি করিয়া! কিঞ্চিৎ 
অর্থোপার্জন করেন ও পৈত্রিক বাসগৃহের বহির্ভীগে একটি অসম্পূর্ণ 
ঘর, তজ্জনিত কিঞ্চিৎ খণ, অপোগঞ্ডজ শিশু সন্তান গুরুদাস, 
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পত্বী সোণামণি দেবী ও বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া! অতি অল্প বয়সে 
১৮৪৭ খুষ্টার্ষে কলেরা রোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাম- 
চন্দ্রের মাতা একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে শোকে জর্জরিত 
হইয়] কাশী যাত্র। করেন ও কিয়দ্দিবব সেই তীর্থে বাস করিয়। 
দেহত্যাগ করেন। বামচন্দ্র দেখিতে অতি ন্ুনর পুরুষ ছিলেন ও 
অতি সুবক্তা। ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তীহার ইংরাজী ও বাঙ্গাল! 
ভাবায় হস্তাক্ষর সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল। তাহার স্বহস্তে নাম লেখা 
একখানি গীতাগ্রন্থ, গুরুদাস বাবু আঁত যত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
নিত্য সন্ধ্যাহিক সমাপনাস্তে পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া গীতার 
1কয়দূংশ পাঠান্তে অন্নাহার কক্রি্ আফিসে যাইতেন। বৎসব্রান্তে 
গৃহে ৬ জগদ্ধাত্রী পুজাটি অতি ভক্তি সহকারে করিতেন ও তছু- 
পলক্ষে নিকটস্থ দরিদ্রগণকে স্বহস্তে আহাধ্য পরিবেশন করির! 
তৃপ্তিলাভ করিতেন । 

শুরুদাসের মাতা সোণামণি দেবীর পিত্রাণয় কলিকাতা শ্তাম- 
পুকুরের অন্তর্গত রাজা নবক্কঞ্চের স্ীটে ছিল। তাহার পিতার 
নাম ৬ রা্মকানাই ও পিতামহের নাম ৮ পরস্তরাম গঞঙ্জোপাধ্যায় 
ছিল। তাহার ভ্রাতা ৬ গ। নারাম্পণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কেল্লার 
(0০৮ ৮৪ 1111470 ) এডজুটেণ্ট জেনারেলের আফিসেব্র বড়বাবু 
ছিলেন। 

সোণামণি দেবী বিদুধী রমণী ছিলেন না। কিন্তু যে সকল গুণ 
স্ত্রীজাতির আভরণস্বরূপ তাহা তাহাতে পুর্ণমাত্রায় ছিল ও তিনি 
ভক্তিমতী ছিলেন। সেই সকল গুণে তিনি মাতৃধরন্মে স্বভাবতঃ 
জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ও সেই জন্তই তিনি পিতৃহীন শিশু 
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সন্তানকে আধ্যধর্থের পথ দেখাইয়া দিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। 
উচ্চ ইংরাজী শিক্ষ। দিয়াও তিনি হিন্দু দেবদেবীর পুজা বা যথাশান্ত্ 
হিন্দুধন্মের আচার পদ্ধতি জন্ধ বিশ্বাসে অনুসরণ করিতে পুত্রকে 
নিত্যই উপদ্শে দিতেন । শৈশবের সেই শিক্ষাগ্ডণেই পুত্র উত্তর- 
কালে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ও গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণের হৃদয়ের 
1সংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন । 

গুরুদাসের অল্পজীবী পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে 
আমর! বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কিন্তু তাহার 
মাতৃদেবীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। ভরসা করি, 
গুরুদাসের বিস্তৃত জীবন-চরিত প্রণেতার দ্বারা তাহার পুর্ণ পরিচয় 
হইবে । অর্থহীন। বিধবা সোণামণি দেবীর হৃদয় যে কত কোমল, 
মুছু ও উন্নত ছিল, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা মাত্র 
নিম্নে উল্লেখ করিয়া আমরা তাহার পরিচয় দিলাম। 

(১) গুরুদাস খন বালক তখন ত্তাহার বাটার তাৎকালিক 
অবস্থায় বাটার উঠানে একটি নেবু গাছ ছিল। সেই নেবু গাছটি 
সর্বদাই ফলভরে অবনত থাকিত। এক দিবস একজন' কাঠের 
মুটে তাহার মোট ফেলিয়! নেবু গাছে পর্য্যাপ্ত নেবু দেখিয়। সোণামণি 
দেবীকে বলিল, “মা-ঠাকৃরুণ ! গাছটিতে খুব নেবু হয়েছে, আমি 
একটি নেবু নেব 1” সোণামণি দেবী কোন কারণ বশতঃ দে সময়ে 
একটু বিরক্তভাবে থাকাতে কিঞ্চিৎ কর্কশম্বরে উত্তর করেন, 
হ্যারে বাপু ! ভিথিরি আলে সেও নেবু চায়, মুটে আসে সেও নেবু 
চায়!” তাহাতে সেই মুটে আর কিছু না! বলিয়া তাহার মোটের 
পয়সা লইয়া দুঃখিতভাবে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার 
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সেই বিরক্তি ভাব কাটিয্। গেলে তিনি অতিশয় ছুঃখিত হইয়া 
বলেন, “কেন আমার দুন্দমরতি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভৎ্সন! 
করিলাম, একটি নেবু দিলে কি ক্ষতি হইত।” তারপর ছুই 
তিন দিন এই কথা বলিতে থাকেন এবং বালক গুরুদাসকে জিজ্ঞাস! 
করেন, “গুরুদাস। ইস্কুলে যাইবার সময় পথে মুটেকে দেখিতে 
পাওয়া যায় না? যদি বাবা, তাহাকে দেখিতে পাও, তাহাকে নেবু 
লইয়! যাইতে বলিও ।* 

(২) ভূতপুর্বব কাশ্মীর-সচিব নীঙ্গাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
গুরুধান বাবুর যেমন বালাবন্ধু, তদ্রপ ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। 
পরীক্ষাক্ষেত্রে মাত্র এই প্রতিদ্বন্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়, নতুব। 
উভয়ের মধ্য নিরতিশয় ভালবাসা ছিল । কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কাল 
হইতে প্রতিদ্বন্দিতার ভাব আদৌ ছিল না, বরঞ্চ সখ্যভাব বাল্য- 
কালাপেক্ষা! বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রবেশিকা হুইতে এম্১ এ.পরীক্ষা 
পর্্যস্ত উভয় বন্ধুই পরস্পরকে পরাজয়ের প্রাণাস্ত চেষ্টা পাইয়া- 
ছলেন। নীলাম্বর ও গুরুদাস বাবু উভয়েই ঘোর পরিশ্রমী, 
উভয়েই বুদ্ধিমান্। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উভয়েই এম্‌* এ পরীক্ষা দেন। 
উভয়েই আপন আপন বিষয়ে প্রথম হইক়। স্বর্ণপদক উপহার পান। 
নীলাহ্বর বাবু সংস্কৃত ভাষায় আর গুরুদাস বাবু গণিত শাস্ত্রে পরীক্ষা 
দিয়া অনার-ইন্‌-আট পরীক্ষা পাশ করেন। গুরুদ্রাস বাবুকে 
নীলাম্বর বাবু পরাস্ত করিতে পারিলেন না দেখিয়া, নীলাম্বর বাবু 
আইন পরীক্ষায় গুরুদাস বাবুকে পরাজয়ের চেষ্টায় থাকিলেন। 
১৮৬৬ খুষ্টান্ে উভয়েই বি. এল. পরীক্ষা! দেন, কিন্তু নীলাম্বর বাবু 
গুরুদাদ বাবুকে প্র পরীক্ষাতেও পরাজয় করিতে পারেন নাই। 
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গুরুদরাস বাবু পরীক্ষায় বিশ্ববিষ্ালয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার, 
করিয়া স্বর্ণপদক উপহার পাঁন। নীলাম্বর বাবু পরীক্ষার দ্বিতীয় 
হন। পরীক্ষার ফল জ্ঞাত হইয়া সোণামণি দেবীর মনে আহ্লাদ 
হয় নাই। পরীক্ষার কিছু পুর্ব হইতে তিনি পুত্রকে অধিক রাব্রি 
জাগরণ করিয়া পড়িতে বাধা দিতেন ও বলিতেন, “রেশারিশি ব! 
অধিক লোভ ভাল নক । আমি মন খুলে বল্ছি, এবারে যেন শুনি, 
নীলাম্বর পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে ও সোণার মেডেল পাইয়াছে, 
আর তুমি তাহার নীচু হইক্সাছ।” পরীক্ষার ফল বাহির হইলে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, “পরীক্ষার ফল শুনিয়া আমার স্থথ হইল 
না, আর নীলাম্বরের বাপ মায়েরও হবে না, তুমি নীলাম্বরের নীচু 
হইলে আমার বড় আহ্লাদ হইত ।” 

(৩) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান ও স্বর্ণ- 
পদক প্রাপ্ত হইয়া গুরুদাস বাবু একটি ভাল কর্মের জন্য চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে বহরমপুর কলেজের 
আইনের অধ্যাপক ব্মানাথ নন্দী মহাশয় পরলোক গমন করাস্র 
কলেজের কর্তৃপক্ষ গুরুদাস বাবুকে এঁ পদে মাসিক তিন শঙ টাক! 
বেতনে নিযুক্ত করিতে খির করেন। গুরুদাঁস বাবু এই সংবাদ 
পাইয়া মাতৃসমীপে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করেন। তিনি যখন 
শুনিলেন, বাহার স্থলে পুত্র নিযুক্ত হইবেন তিনি মরিয়া! গিয়াছেন, 
অমনি বলিলেন, প্ৰাবা! তোমায় এ কর্মে যাইতে দিতে আমার 
মন সরিতেছে না। চাকরিটি ভাল বটে, বিশেষতঃ যখন চাঁকদ্ি ও 
ওকালতি উভয় কাধ্যই একত্র চলিবে কিন্তু যাহার স্থানে তুমি 
নিযুক্ত হইবে, তুমি পৌছিলে তাহার পরিবারের! সেই স্থান 


জন্ম ও জনক জননীর পরিচয় ১৭ 


কাদিতে কাঁদিতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, আর তুমি সেখানে হাসিতে 
হাসিতে যাইয়া! বসিবে, সেট! কি ভাল ?” গুরুদাস বাবু দেখিলেন, 
মহাবিপদ । তিনি মাতুল গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট 
সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে তিনি সহোদবাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া 
দিয়। গুরুদাসকে চাঁকব্রি গ্রহণের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন। তাহাতে সোণামণি বলিলেন, “ভাল, বহব্রমপুরে কন্মন 
গ্রহণ কর, কিন্ত আমার এই আজ্ঞা রহিল যে, তুমি ওকিলবি (২০৬. 
90095 0211%19 1. 4.) সাহেবের * ইন্কুলে মাসিক ষে একশত 
টাকা বেতন পাইতে, বহরমপুরে উপাক্স করিয়া যে দিন মাসিক এ 
টাক! স্থিতি আয় করিবে, সেই দিনই বহরমপুর ত্যাগ করিয়! 
আমার শ্বশুত্র শাশুড়ির ভিটায় আসিয়। বাস করিবে । আমাদের 
মাসিক একশত টাকায়, সংসাব্র বেশ সুখে চলিয়া যাইবে; আর 
ভরসা করি, কলিকাতাতে তোমার কিছু কিছু উপায়ও হইবে ।” 
মাতার এই সর্ভে তিনি বহরমপুর যাত্রা করেন । 

(৪) গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্টপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্রের সহিত 
কলিকাতাত্ম একটি অল্পবয়স্ক কন্ঠার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় । 
কন্তার পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক কিন্তু কোন কারণে বিবাহ কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইতেছিল। ইত্যবসরে অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি 
তাহার অপেক্ষাকৃত বয়্োধিকা কন্তার বিবাহের জন্য লোকের দ্বারা 
গুরুদাস বাবুকে ও তাহার মাতাকে অনুরোধ করেন। এ ধনাঢ্যের 


্চ রেভারেণ্ড ওকিলবি সাহেব সেই সময়ে জেনারেল এসেমব্রিজ কলেজের 
একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বলিয্না উহাকে ওকিল(বি সাহেবের ইস্কুল 
বলিয়। অনেকে জানিতেন। 
চি 
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পুত্র সন্তান ছিল না; কেধলগাত্র ই এক কন্তাই তাহার সমস্ত 
সম্পত্তির ভাঁবী উত্তরাধিকারিণী। গুরুদাস বাবু এ প্রাস্তাবে অসম্মনি 
প্রকাশ করেন, কিন্তু অতান্ত অন্ুরুদ্ধ হইয়া অগত্যা জননীর নিকট 
সবিশেষ জ্ঞাপন করেন । জননী পুত্রকে বলেন, “গুরুদাস! থে 
লোকটি আপিয়া তোমার ও আমার নিকট এই প্রস্তাব করিতেছেন, 
তাহাকে বল যে, মামি যে কন্তার সঠিত হাবাণের বিবাহ স্থির করিয়া 
বাখিয়াছি, তাহার অন্তথ। হইবে নী। সেই অল্পবয়স্ক কন্ঠাটিই 
আমার ভাল মনে হয়। অপুত্রকের একমাত্র কন্তার সঠিত তোমার 
সংপারের পাচটির মিল হইবে না ও পারিবারিক সুখ হইবে না। 
আৰু অর্থপ্রাপগ্তর কথা? তোমার ছেলেরা আমায় বথন বখন প্রণাম 
করে, আমি তাহাদের এই বলিয়া আনীব্বাদ করি, যেন তাহারা 
তোমার অর্থ লইয়াও বড়মান্থষ ন! হয়, শ্বশুরের অর্থ ত কোন্‌ 
ছার! আমি নারাকণের নিকট নিত্য প্রার্থনা করি, যেন তোমারু 
পাঁচ পুত্র পাচ গুরুদাস হয়” 

(৫) ১৮৮৮ গ্রীষ্টান্বে বখন গুরুদাস বাবু হাইকোটের বিচার- 
পতি নিযুক্ত হইবেন স্থির হয়, তখন তিনি জননীকে কর্তৃপক্ষগণের 
আভপ্রার জানাইয়া৷ জিজ্ঞাসা করেন, "মা! হাইকোর্টের জজের 
কন্ম করিব ক্কি ?” মা উত্তর করিলেন, “মাগে বল দেখি, তোমাকে 
ফাস হুকুম দিতে হইবে না ত1” তিনি তদুত্তরে বলেন, “ফাস 
হুকুম আমায় দিতে হইবে না বটে, কিন্তু নিন আদালতে ফাসি 
হুকুম দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমায় দেই হুকুম মঞ্জুর করিতে 
হইবে ।” মা, এই উত্তর শুনিরা! বলেন, “ভাল, জজ হওগে, কিন্তু 
অপরাধীকে ফাসি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিও।* লেখা বাহুল্য, 
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গুরুদাস বাবু এই মাতৃ আঁদেশ প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্ট! 
করিপাছিলেন 1? ফৌজদারী আপিল বেঞ্চে বসিয়। তিনি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই প্রাণ্দণ্ডের পরিবর্তে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন। 

আমাদের স্থির বিশ্বাস, এমন আদরশ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ও তাহার দশিত রীতিনীতি অনুসারে জীবন ষাপন করিয়া 
ছিলেন বলিয়াই গুরুদাস মৃতুঞ্জয়, বিশ্বখ্জয়ী ও ভারতপুজা 
হইয়াছিলেন। | 

সোণামণি দেবীর ও গুরুদাসের নার পুত্র-প্রাপ্তি জন্মজন্মান্তরেবর 
বৃহ্থ তপস্তার ফল। রামচন্দ্র ও সোণামণি উভয়েই মনে করিতেন, 
একটি পুত্রের মুখাবলোকন তাহাদের অদৃষ্টে নাই, কাএণ অধিক 
বয়স পধ্যন্ত সোণামণির সন্তান জন্মাইবার লক্ষণ দেখ। দেয় নাই । 
তাহারা গ্রহদেবতার নিকট সর্বদাই একটি সন্তান কামনা করিতেন । 
এক দিবস মধ্যাহ্নকালে একজন এ দেশীয় বুদ্ধ ব্রাহ্মণ অভূক্তাবস্থায় 
রামচন্দ্রের কুটারে অতিথি হন এবং রামচন্দ্র মতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
অবগত হইয়া তাহার বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের ভন্য প্রার্থী হন। 
রামচন্্র গত্বীর দ্বার অতি শুদ্ধাচারে রন্ধন করাইয়। প্র ব্রাঙ্গণকে 
আহাব্ু করান! আহারে ও যত্রে পরিতৃপ্ত হইয়া এ ব্রাহ্মণ যাইবার 
সয় সোণামনিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন “ইভার গর্ভে একটি দিব্য 
স্সস্তান জন্মগ্রহণ করিবে-_-নচেৎ আমি অব্রাহ্মণ |” এ কথা শুনিয়া 
৬বামচন্দ্রের মাত। ত্রাঙ্গণকে বলেন “বাবা ! আমাদের অদৃষ্টে যাহা 
আছে হইবে আপনি কেন ওরূপ কথ। বলিলেন” । তছুত্রে ব্রাহ্মণ 
বলেন, “মা আমিত অব্রাহ্মণ হব ন। 1” এই ঘটনার কিছুকাল পরেই 
গুরুদাসের জন্ম হয়। গুরুদাসের পরেও মোণামণির অপর একটি 
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পুত্রসন্তান জন্মে বটে, কিন্তু সে সস্তানটি আত অল্প বয়সেই মরিয় 
যায়। উত্তরুকীলে এই আীর্বাদক ব্রাহ্মণের আর কখন এই 
পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই । রামচন্দ্র গুরুদাসকে অন্যুন 
আড়াই বৎসরের শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন । রামচন্দ্র 
এই আড়াই বৎসর কাঁল ও দোণামণি আমরণ কাল এই 
আনশীর্বাদক ব্রাহ্মণ যে দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ, এই বিশ্বাস 
পোষণ করিয়াছিলেন। 
এই ₹বচিত্রময় ও রভস্তপূর্ণ সংসারে এপ্রকার ঘটনা! আরও শুন! 
গিয়াছে । এ জগৎ যে বিচিত্র ও রহস্তপূর্ণ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। এ জগতের সকল ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ অসম্ভব 
তবে সন্দিগ্ধমনা ন1 হইয়। যদি আমরা সর্বদা বিশ্বাস করিয়া লই যে, 
সেই অজ্ঞ অথচ জ্ঞেয় পরমেশ্বর সর্বদাই ভক্তের প্রার্থনা পূরণের 
জন্য উৎ্কণ্ঠিত থাকেন, তাহ। হইলে আমাদের মনে করিলে ক্ষতি 
নাই যে, ভক্তিময়ী সোণামণির একান্ত ঈশ্বর ভক্তিই তাহার এই 
দিখ্বিজয়ী পুত্র লাভের মুলীভূত কারণ ও তিনি যে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত 
জীবিত থাকিয়। পিতৃহীন পুত্রকে আজন্ম সংযম, নীতি ৬ ধর্মমশিক্ষা 
দিয় তাহাকে আদর্শ বাঙ্গালী করিয়া গড়িবার শক্তিলাভ করিয়া 
ছিলেন, তাহা ও সেই দেবদিজে অকৃত্রিম ভক্তিমুলক | 
ংসার সুখেরই হউক আর ছুঃখেরই হউক, এই রঙ্গতূমির 
অভিনয় শেষ হইলে একদগ্ডের জন্ত এসংসারে কেহই থাকিতে 
পারেন না । সোণামণি দেবীরও এ চিরস্তন নিয়মানুসারে সন ১২৯৬ 
সালে অভিনয় শেষ হইয়াছিল। সুতরাং এ সনের ২২শে আশ্বিন 
তারিথে সোমবার ( ১৮৮৭ খ্রীষ্টাবের অক্টোবর মাপে ) তিনি প্রাণের 
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পুত্রকে, বধুকে, পৌত্রগণকে সুস্থাবস্থায় পরম সুখে কালযাঁপন 
করিতে দেখিক্সা ভাগীরথী-বন্ষে পুত্রের নিশ্মিত কলিকাতার বাগ- 
বাজারের বাটীতে চাব্রিরাত্রি বাস করিয়! সঙ্ঞানে নারারণে মনঃ- 
প্রাণ সমর্পণ করিয়া! শুক্ল।-চতুর্দশীতে তম্ুত্যাগ করেন । 

মাননীয় গুরুদাস জননীর অস্ত্যে্টিক্রি্না যথাশাস্ত্র সমাপন করিনা 
দাকুণ শোকে ও তজ্জনিত উদরাময় রোগে সপত্বীক শয্যাঁশায়ী হইয়। 
পড়েন। মাতৃশোকে অভিভূত ও তজ্জনিত উদ্রাময় রোগে জীর্ণ- 
শীর্ণ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় গুরুদাসকে কেবলমাত্র এক 
খানি কম্বলে পড়িয়া যাতনায় ছটফট করিতেছেন দেখিগনা ইংরাজ 
চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাকোনেল (1)7, 8[%.00070051) সাছেব বিশ্মিত 
হন। মাননীত গুরুদাস স্বয়ং ও সহকারী ডাক্তার স্বগীকষ স্্ধাকুমার 
সর্বাধিকারী মহাশয় তাহাকে এ দেশের আচার ব্যবহার বুঝাইয়! 
দিলেও তিনি “অসন্তোষ জনক ব্যবহার” ( ৬০ 81526১- 
£8০00 ) এই কথাটি বলিয়! চলিয়! যান। 

রক্তামাশয় রোগে মাননীয় গুরুদাস একমাসকাল শয্যাশান্ী 
ছিলেন । “রোগমুক্ত হইয়া তিনি শাস্ত্রের বিধানান্ুসাবরে মাতৃবিয়োগের 
ত্রিপক্ষে মহাসমারোহে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে মাতৃ-শ্রাদ্ধ সমাপন করেন। 
বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণকে, দীনদরিদ্রদিগকে ভোজ্য ও 
পাথেয় দান, বস্ত্র, শধ্যা ও তৈজসাদ্দি বিতরণ করিয়া তিনি পুত্রোচিত 
কর্তব্যকন্্ন সম্পাদন করেন। কাঙ্গালী বিদায়ের সময়ের একটি ঘটন৷ 
গুরুদাসের হৃদয়ের গুণের পরিচায়ক বলিয়া আমর! উহা এই স্থলে 
উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার দেহের ভুর্ব্বলা- 
বস্থায় ব্ছ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের আদর অভ্যর্থন। করিতে যাইক়! 


২২ পুজনীয় গুরুদাস। 


কাঙ্গালী বিদায় কাঁলে পাছে বিশুঙ্খল ঘটে ইহ! চিস্ত| করিয়া! তিনি 
প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কিছু টাকা দাতব্য ভাগ্ডারে 
(01087100015 99015%5) পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু তাহার আত্মীয়ের 
ইহা! অপ্রশস্ত কর্ন বলিয়া মনে কবেন। আত্মীয়ের বলিয়াছিলেন 
“আপনার কোন চিন্তা নাই, আমর কাঙ্গালী বিদায় সুশৃঙ্খলা্ 
করাইয়া দিব» সে সময় ৬শ্রীনাথচন্ত্র পাল কলিকাঁতার পুলিশের 
বিখ্যাত সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট । তিনি দলবলসহ যে বাটীর দ্বারে কাঙ্গালী 
বিদায় হইবে, সেইখানে অধ্যক্ষ হইয়া কাঙ্গালী বিদায়ের সহায়ত। 
করিতেছিলেন । গুরুদাসবাবু উপরের ঘর হইতে দেখিতে 
পাইলেন যে, কাঁঙ্জালীগণকে মারপিট হইতেছে । দেখিয়াই শশব্যস্তে 
নামিয়া আসিয়া শ্রীনাথবাবুর নিকট যোৌড়হাত করিয়া বলেন-__ 
"মহাশয় । আর কাঙ্গালী বিদায়ে কাজ নাই। গরীবদের মাবিয়! 
কিঞ্চিৎ দানের প্রয়োজন নাই । আমি যোড় হাত করিয়া কাঙ্গালী- 
দের নিকট এই ঝলিয়া মাপ চাহিতেছি বে, বাবারা তোমাদের 
মারিব না-দীনও করিব ন11” শ্রীনাথবাবু লজ্জিত হইয়া 
প্রতিশ্রুত হন যে, কাঙ্ালীগণের গায়ে আব্র হাত তোলা ষাহাতে 
ন! হয়ঃ সে পক্ষে তিনি বিশেষ সতর্ক হইবেন ! 

স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার 
রোগ শধ্য। পার্থে উপস্থিত হইতেন। এ অনুগ্রহ গুরুদাসবাবু 
সর্ধদ। স্মরণ করিতেন। মাতৃশ্রাদেধোপলক্ষে অপরাপর অধ্যাপকগণের 
সহিত তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করেন ও তাহাকে 
শ্রদ্ধার সহিত সদক্ষিণা একটি রৌপ্য পানপাত্রে নিম্নলিখিত স্বরচিত 
শ্লোকটি অঙ্কিত করিয়া উহা উপহার দেন। 


জন্ম ও জনক জননীর পরিচয় । ২৩ 


পানপাত্র মিদং দর্তং বিদ্যাসাগর-শন্মণে | 
স্বর্গকাননয়া মাতুগু কদাসেন শরন্ধয়া ॥ 

মাতৃশ্রাদ্ধে বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তক বিদ্যাসাগর মহাশ?কে নিমন্ত্রণ 
ও অধ্যাপক শ্রেণীভূক্ত করায় ও তাহাকে বিশেষ সম্মান দেখান 
হইয়াছিল বাঁলয়া কোন কোন অধ্যাপক অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু 
গুরুদাস প্ররুত গুণের আদর করিতে যে কখনও পরাজ্মুখ হইতেন 
না, উহা তাার একটি অন্ততম দৃষ্টান্ত । 

মাতৃদেবীর নাম চিরিম্মরণীয় করিবার অভি প্রায়ে গুরুদাস আাদ্ধের 
কিরদ্দিবস পরে অর্থাৎ ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্দের ৩রা। ডিসেম্বর তারিখে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “সোণামণি প্রাইজ* নামে একটি প্রাইজ 
দিবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থানুসারে সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ, 
পরীক্ষায় যে ছার সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন, তিনি এ পুরস্কার 
পাইয়া থাঁকেন। সংস্কৃত সাহিত্যে লিখিত কয়েকখানি পুস্তক এ 
পুরস্কারের অন্তর্গত | 

জননীর দেহত্যাগের বহুপূর্ব্বে গুরুনাস কাণীধামে একটি বাটা 
নির্মাণ করিয়৷ তথায় পিতা ও মাতার নামে ছুইটি শিব-স্থাপনা 
কক্রিয়। তাহাদের সেবার ব্যবস্থা করিয়া! গিয়াছেন। 

মাননীয় গুরুদাসের মাতৃভক্তির বৃত্তান্ত ইংরাজ রাজপুরুষগণের 
মধ্যে কেহ কেহ অবগত ছিলেন। তিনি যে একান্ত মাতৃভক্ত, 
বহরমপুর বাসকালে জষ্টিস প্রিনসেফ. জানিতেন । তীহার মাতৃ- 
খিয়োগের সংবাদ পাইয্রা প্রিনসেফ. সাহেব তাহাকে যে পন্র 
লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের কিয়দংশ মন্্ানুবাদনহ নিষ়্ে দিলাম । 

পত্রের মন্মানুবাদ--এই কয়েক দিন মাত্র পুর্বে আপনি আমার 


২৪ পৃজনীয় গুরুদাস। 


বলিতেছিলেন, আপনি আপনার মায়ের নিকট কত খণী এবং 
বহরমপুর হইতে আমি জানি, আপনি আপনার মাতাকে কত ভাল 
বাসিতেন ও আপনি তাহার কি প্রকার অনুগত পুত । আপনি 
যে তাহার একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন, ইহাই আপনার যথেষ্ট 
তৃপ্তি। আপনার যেমন পুত্রগত প্রাণা মাত। ছিলেন, আজ ছুই 
বৎসর হইল আমিও সেইব্রপ নাত। হারাইয়াছি। সুতরাং আমি 
আপনার দুঃখে সহান্ৃভৃতি দ্েখাইবার যোগ্যপাত্র । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


পপি টিবি ০ 


বাল্যজীবন 


স্বামীর ' অকাল মৃত্যুর পরে সোণামণি দেবী বিষন বিপদে 
পড়িয়াছিলেন। তীহার,ও তাহার শিশুসন্তানের উদরান্নের কিছু 
মাত্র সংস্থান ছিল না। তাহার উপর স্বামী কিছু খণ রাখিয়া থান । 
ভদ্রলোকজনের বসিধার জন্য বাটীর বহির্ভাগে তিনি একটী কুটির 
নিম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মনে কবিরাছিলেন, পুত্রসস্তানটি 
হইল, বাড়ীটি ব্যবহার যোগ্য করি, মাসে মাসে কিছু কিছু ইটের 
মূল্য দিব। কিন্তু বিধাতা বিমুখ--অভীষ্ট পূর্ণ হইল ন1; তিনি 
অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। স্থতরাং সোণামণি দেবী খগগ্রস্তা 
হইলেন! অপরদিকে নিজের উদরানের ও পুঞ্জের বিদ্যাশিক্ষার 
চিন্তা তীহাকে শশব্যস্ত করিয়া ফেলিল। যে ব্যক্তি গৃহ প্রস্তত 
জন্ট ইট দিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি করযোড়ে বলিলেন “মহাশয় ! 
আমার শিশুসন্তানটি যদি কখন মানুষ হয় মে আপনার পাওনা 
টাক। স্ধসমেত পরিশোধ করিবে, আর যদি ততদ্দিন অপেক্ষা 
করিতে না পারেন, ঘরটি ভাঙ্গিয়া ইটগুলি লই যাইয়া! যদি 
আমাকে খণমুক্তি দেন, তাহা হইলে বড় উপকার কর! হয়। 
স্বামী মহাশয় ইটের মূল্য যাহ! কিছু দিয়াছিলেন তাহার জন্ত আমি 
একথানি ইটও রাখিতে চাহি না। কারণ আপনার গৃহটি ভাঙ্গিবার 


খ্ঙ পুজনীয় গুরুদাস। 


ও ইট ফেরত লইয়া যাইবার ব্যয় আছে” ইটের মহাঁজন 
শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত ইট ফেরত লইয়া যাইয়া 
বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্তাকে খণমুক্তি দেন। ইটের মহাজনের এই 
ভদ্রবাবহার গুরুদাসবাবু সর্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ 
করিতেন । 

কিয়দ্দিবস পরে শুভদিনে গুরুদাপের বিদ্যাবুস্ত হয়। যথাসময়ে 
তিনি পলীস্থ মিত্রমহাশয়দিগের স্থাপিত পাঁঠশালায় প্রত্যহ পাঠাভ্যাস 
করিতে যাইতেন। তিনি ছুইদ্দিন চেষ্টা করিয়াও «ক* অক্ষর 
ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন নাই) “ক এর উদ্ধরেখাটি ডান 
দিকে হেলিয়! যাইতেছিল। তৃতীয় দিন তাহার মাতা সাতিশয় 
দুঢূতার সহিত গুরুমচাশয়কে বলিলেন “ছুই দিনেও আমার ছেলে 
“ক” লিখিতে পারিল না, উহার লেখা পড় কিরূপে হইবে ? আজ 
যত বেলাই হউক ঠিক করিয়া “ক” লিখিতে না পারিলে উহাকে 
কিছুই খাইতে দ্রিব না আর তোমাকেও ছাড়িব না।” বেল! 
বারটার সময় পুত্র চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে মার নিকট শ্লেট 
লইয়া গিয়া! বলিল “ম।! আমি ঠিক করিয়া “ক* লিখিতে গারিয়াছি 
দেখ।” তখন তিনি আনন্দিতা হইয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া 
লইলেন ও তাহাকে খাইতে দিলেন । মাতা এইকঈীপে শৈশবে 
তাহার মনে যে অধ্যবসায়ের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, উত্তরকলে 
উহ। মহাবুক্ষরূপে পরিণত হইয়। তাহাকে অক্রিষ্টকম্মা করিয়াছিল। 

যে গুরুদাস এম. এ, পরীক্ষায় গণিতশান্ত্রে বিশ্ববিদ্তালয়ের 
সর্বপ্রথম হন তাঁহার শৈশবে পাঠশালায় গণিত বুঝিতে বড় কষ্ঠ 
হইত। তিনি শৈশবে ১২ ও ১০২এ যে অনেক প্রভেদ তাহ! 


বাল্য জীবন । ২৭. 


কিছুতেই বুঝিতে পা্রিতেন না, মনে করিতেন ১০২ এর মধ্যের 
শন্তটি কিছুই নয়, কাজেই ১২ ও ১০২ সমান। বয়োবুদ্ধি- 
সহকারে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, গণিতের স্ছায়তায় অত্যাশ্চধ্য 
জটিল ছুজ্জেয়তত্ব নির্ণীত হয় ও মনে অতিশয় আনন্দ হয়। 
অন্ুপ্ান সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি বিশ্বনাথ শান্ত্রীনামক 
জনৈক সংস্কতজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষণ পাইয়াছিলেন। 
শান্ত্রীমহাশয়' বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনি শিশু গুরুাসকে অতি শান্ত ও সুবোধ দেখিয়া 
তাহাকে বত্পূর্বক অমরকোষ অভিধান কঠস্থ করাইতেন ও 
[কঞ্চিৎ সংস্কৃত শিখাইতেন। 

সে সময়ে জেনারেল এসেম্র্িজ ইন্ষ্িটিউসনে ছাত্রদিগের বেতন 
লাগিত না। গুরুদাসের যখন আট [কিংবা নয় বজর বস়ঃক্রম 
তখন তিনি এঁ অবৈতনিক বিষ্ালয়ে প্রবেশ করেন। নারিকেল 
ডাঙ্গার ষঠীতল! হইতে এর বিগ্ভালন একক্রোশ দূর, স্থৃতরাং শিশুকে 
ডইক্রোশ নিত্য চলিতে হইত। কয়েক মাস এইরূপ যাতায়াতে 
তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাতুল গঙ্গানারায়ণ এই 
অবস্থায় তাহাকে রাজানবকৃষ্ণ্্রাটে আপন গৃহে আনিয়া গৌরমোহন 
আচ্যের স্থাপিত ওরিএণ্টাল সেমিনারি ব্রাঞ্চ (0115069] 
3০0510215 8001)) নামক স্কুলে ভত্তি করিয়। দেন। এ 
বিদ্যালয় সে সময়ে কলিকাতা মস্জিদবাড়ী গ্রীট ও চিৎপুর রোডের 
মিলনস্থলে স্থাপিত ছিল, আর নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল 
বস্থর পিতা কৈলাসচন্দ্র বস্থ মহাশয় এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন । মাতুলালয়ে গুরুদাসের পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত ন1। 


২৮ পুজনীয় গুরুদাস | 


মাতুল মহাশয়ের শোভাবাজার রাজবাটার সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল! 
সেই সুত্রে তাহার বাহিরের ঘরে নানাপ্রকারের লোক গল্পগুজব ও 
বাতাক়্াত করিতেন। একটি নির্জন ঘর না পাওয়ায় গুরুদাসের 
পাঠের ক্ষতি হইত। এদিকে জননী এক মাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া 
থাকিতে পারিতেন না। এই পকল কারণে ভ্রাতার গৃহ হইতে 
আনিয়া তাহার পরামর্শ মতে পুজকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে বা 
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করাইয়া! দিলেন । 
তখন এ স্কুল পটলডার্গ! ভবানীচরণ দত্তের ট্রাটে একটি একতলা 
বাটাতে স্থাপিত ছিল। স্কুল হইতে নারিকেলডার্গ। ষ্ঠীতল। 
অনেক দুর বটে কিন্তু স্কুলে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেন স্বক্ষেত্রে 
আসিয়। পড়িলেন ও বি্ভালাভের উপযুক্ত স্কান মনে করিয়া পাঠে 
বিশেষ মন দিতে লাগিলেন । অষ্টম শ্রেণীর বাধষিক পরীক্ষায় অপর 
ছুই একটি সতীর্থের সহিত তিনি উচ্স্থান অধিকার করিয়! 
একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলেন। পরবৎসর পঞ্চমশ্রেণী হইতে 
প্রথম হইয়৷ একেবারে তৃতীন় শ্রেণীতে উঠিলেন। এই প্রকারে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত গুরুদাস এ বিগ্তালয়ে কখন" দ্বিতী়্ 
হন নাই। 


এই বিদ্ভালয়ে অপরাপর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পাদ্দটাকায় * 
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বাল্যজীবন । ২৯ 


লিখিত পুস্তকগুলি গুরুদাস পড়িয়াছিলেন ও সেইগ্ুলির তিনি 
প্রশংসা করিতেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে বাল্যাবস্থা 
হইতে গুরুদাসবাবুর এই ধারণ! ছিল, যে পাঠ্যপুস্তক গুলি আয়তনে 
ছোট, সুপ্রবুত্তি উত্তেজক, স্তপাঠ্য, সহজ বোধগম্য ও স্থলালত 
হইলে, ছাত্রের নানা প্রকারে ফল লাভ হয়। সংখ্যায় অধিক ও 
বৃহৎ আকারের পুস্তকের কিয়দ্ংশমাত্র পড়ানর ব্যবস্থা তিনি 
অন্যায় মনে'করিতেন । আর শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি চিত্র শোভিত, 
স্থমিষ্ট ভাষায় ও সবুলভাবে ব্রচিত হওয়া উচিত মনে করিতেন । 
১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দে হাবড়া। হইতে পাতুয়া পথ্যস্ত বাঙ্গালায় সব্বপ্রথম 
ইষ্ট ইন্ডিয়েন রেলগাড়ী চলে। গাড়ী প্রথম চলিবার দিবস 
কলিকাতার সমস্ত মান্ভগণ্য ব্যক্তি বেলগাড়ীতে চড়িবার জন্য 
উৎ্স্থক চিত্তে গমন করেন। শোভাবাজারের রাজারাও যান। 
গুরুদ্রাসের মাতুল মহাশয়ও ব্রাজাদের সহিত যাইবার বন্দোবস্ত 
করিয়া নয়-বৎসর-বয়স্ক ভাগিনের। গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা কেন, 
“গুরুদধাস! আমার সঙ্গে যাবে ?” তছুত্তরে গুরুদদাস বলেন, “রেল- 
গাড়ী এঁকবার চলিয়াইত বন্ধ হইয়া যাইবে না! আমার স্কুলের 
পরীক্ষার সময় নিকট, এখন আমোদ করিয়া রেলগাড়ী চড়িতে 
যাইয়। সময় নষ্ট করিলে আমার পড়াব্র ক্ষতি হইবে, আমি যাইব 
না।* বহরমপুরের কর্মে সন নিয়োগপত্র পাইয় তথার ধাত্রা করিবার 
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চারুপাঠ__অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত। 
কাদম্বরী-_পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ু প্রণীত। 


৩০ পূজনীয় গুরুদাস 


পুর্বব পর্যন্ত গুরুদাসধাবু একদিনের জন্যও রেরলগাড়ীতে চড়েন 
নাই। 

ভব্ুসা করি, নয় বৎসর বরস্ক দরিদ্র বালকের পাঠে য্ঈ দেখিয়া, 
এ দেশের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ বথেষ্ট শিক্ষালাভ কত্রিবে। 
পঠদ্বশায় আমোদ-শ্রয্ণ» হওয়া ষে কত মন্তায় তাহা গুরুদাসবাবু 
বাল্যাবস্থা হইতেই বুঝিয়াছিলেন । তন্ময়চিত্তে পাঠে মনঃসংযোগ 
না করিলে তাহার উন্নতির আশা'অতি অল্প । 

কলুটোল ব্রাঞ্চ স্কুলে বা হেগ্ার সাহেবের স্কুলে যে যে 
শিক্ষকের নিকট তিনি পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঝু নন্দলাল দে, 
বাবু নীলমণি চক্রবস্তী, বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ও বাবু প্যারীচরণ 
সরুকার মহাশয্গণের তিনি সর্বদ। সুখ্যাতি করিতেন । নন্দলাল 
বাবুর হুগলী সহরে নিবাস ছিল। তিনি কলুংটালা ব্রাঞ্চ স্কুল 
হইতে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি হইয়া যান ও প্র স্কুল হইতে 
পেম্সন লন। নন্দবাবু কথায় কথায় তাহার পুব্ৰ ছাত্র গুরুদাসের 
কথা তুলিয়া আত্ম-গৌরব করিতেন। গুরুদাসের ন্যার ছাত্র, 
গুরুশিম্য উভয়েরই শ্লাঘার বিষয় । নীলমণিবাধুর হুগলী জেলার 
অন্তঃপাতী বাশবেড়ে গ্রামে বাসস্থান ছিল । ছাত্রগণকে নিয়মাধীনে 
রাখিয়া তাহাদের চরিত্র গঠন করিতে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তানি হেয়ার সাহেবের স্কুল 
হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন । গিরিশচন্দ্র দেবের নিবাস কোন্নগর 
গ্রামে ছিল। গণিতে ও সাহিত্যে সাভার বিশেষ পাগ্ডিতা ছিল। 
তিনিও এ স্কুল হইতে পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্যারী- 
চরণ সরকারের নাম শিক্ষাবিভাগে চিরম্মরণীয়। তিনি প্রথমে 


বাল্যজীবন ৩১ 


হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, পরে বারাপত স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হন ও তৎপরে হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক হইয়া অপীম যশে। বিস্তার করেন ও শেষে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের সহকাব্জা অধ্যাপক নিধুক্ত হইয়াছিলেন। গুরুদাসবাবু 
বখন প্রেসিডোন্স কলেজে এফএ ক্লালে পড়িতেন, তখনও তিনি 
(কিছুদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলেন । 

১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দের ডিসে্বর মাসে গুরুদাস হেয়ার সাহেবের স্কুল 
হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষা দেন। এ পরীক্ষার আট নয় দিবস পূর্বে 
তাহার ম্যালেব্রিয়৷ জব্র হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্যারীচরঞী 
সরকার মহাশয় এই সংবাদ পাইয়। উৎ্কন্ঠিত হইয়া পড়েন । কেমন 
করিয়। স্কুলের শ্রেষ্ট ছাত্র গুরুদাস আরোগা হইয়! নারকেল্ডাঙ্গা 
হইতৈ টাউনহলে পরাক্ষা দিতে বাইবে, এই চিন্তা তাহার প্রবল 
হইয়। পড়িরাছিল। তিনি ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন 
এবং পরীক্ষা স্থলে যাইবার জন্ত একথানি পান্থীব্র ব্যবস্থাও করিয়া 
দিয়াছিলেন। পরীক্ষা স্বলেও প্রিয় ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন 
ও পরীক্ষা সমাপ্ত হইলেও তাহার দেহ স্বস্থ আছে কিনা দেখিয়া! 
আদিতেন। ছাব্রও সহত্র মুখে এমন গুরুর গুণকীতন৭ কৰিতেন। 
ছাত্রাবখা 5ইতে আবহমান কাল গুরুদাসবাবুর দৃঢ় ধারণ! ছিল যে, 
প্যারীবাবুর মত সুন্দর শিক্ষা দিবার প্রণালী অপর কোনও শিক্ষক 
জানিতেন না। তিনি পুস্তকগুলি এমন সুন্দররূপে পড়াইতেন যে 
পুস্তকোল্লিথিত বিষ প্রতোক ছাত্রের মনে জন্মের মত আবদ্ধ হইয়। 
থাকিত । 


গুরুপাসের চিত্র কত্তিবার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল । তনি এমন 
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সুন্দর মানচিত্র আঁকিতে পারিতেন যে, প্রবেশিক। পরীক্ষায় ভূগে।ল 
পরীক্ষার দিন প্রশ্নোজ্তরের কাগজ ফেরৎ দিবার শেষ ঘণ্ট। বাজিলেও 
বিখ্যাত অধ্যাপক সাটক্লিপ সাহেব তাহার পশ্চাতে থাকিয়। তাহার 
অস্কিত স্থন্দর মানচিত্রথান এক মিনিটের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায় দেখিয়। তাহাকে এ এক মিনিট কাল সময় দিরাছিলেন | 
তাহাব অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্র খানি এখনও তাহার গৃহে 
আছে। সে খানি দেখিলে ছাপার মানচিত্র বলি ভ্রম হয় । 
গুরুদাসবাবুবলিতেন যে ভূগোল পরীক্ষার সমগ্র ছাত্রের ম্মরণ- 
*শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল স্থানের ও 
নদ-নদীর নাম ষে ছাত্র সমগ্র ম্মরণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহার 
স্মরণশক্তি :প্রশংসনীয়। গুরুদাসবাবুর নিজের ন্মব্রণশক্তি এত 
অধিক ছিল যে ভূগোল-লিখিত কোন স্থানের নাম তিনি পরীক্ষা- 
ক্ষেত্রে কখন ভুলিতেন না । বুদ্ধ বয়সে নামের ভুল অনিবাধ্য। 
গুরুদাসবাবুরও নামের ভুল হইত। এ পরিচয় আমর! স্থানান্তরে 
দিব। গুরুদামবাবু বলিতেন যে মস্তিষ্কে নামের একটি স্বতন্ত্র কক্ষ 
(0611) আছে। এ্রকক্ষেবৃদ্ধ বয়দে সর্ধপ্রথমে ময়না ধরে। 
অপরাপর কক্ষে ক্রমে ক্রমে এ অবস্থার বিস্তার হয় | 
যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। গুকুদান হেয়ার 
সাহেবের - স্কুলের সর্বপ্রধান হইলেন। অতুলচন্ত্র মল্লিক 
(0.0, 01110) হিন্দু স্কুলের সর্বপ্রধান হইলেন 
আর নীলাম্ববর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ হইতে সর্দবপ্রধান 
হইলেন। অন্ুস্থাবস্থায় পরীক্ষা দয়াও ছাত্র গুরুদাস হেয়ার 
স্কুলের প্রধান হুইল দেখিয়া প্যারীচরণবাবু বলিতে লাগিলেন: 
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যে, সুস্থ শরীরে পরীক্ষা দিতে পারিলে গুরুদাস সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত ছাত্র । হেয়ার সাহেবের স্কুলের 
সর্বপ্রথম হইয়া তিনি পজুনিয়্ার স্কলারশিপ” নামক বৃত্তিটি পান। 

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া! গুরুদাস ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ভন্তি হন। সে সময়ে সাটক্লিপ্‌ সাঙ্ছেব এ 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন বর্তমান সংস্কত কলেজের 
একাংশে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
সিনিক্নর বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে সেইবার বিশ্ববিস্তালয়ে প্রথমে 
এফ, এ নামক পরীক্ষা হইবে স্থির হয়। সুতরাং এ পরীক্ষা 
দিতে প্রস্তুত হইবার জন্য গুরুদাস প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন । 
তাহার সহিত একত্র কালীনাথ মিত্র ও নবীনটাদ বড়াল এ 
শ্রেণীতে ভর্তি হন। শেষোক্ত ছুইজনেই উত্তরকালে কলিকাত। 
হাইকোটের লব্ধনাম এটণি হইয়াছিলেন। মে সময়ে এফ. এ 
ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে প্রিন্িপ্যাল সাটক্রিপ্‌ ও চট্টগ্রামের বিখ্যাত 
রিজ সাঁহেব গণিতশান্ত্র, রবাট হ্থাও সাহেব ইংরাজী সাহিতা, 
সন্ডারস্‌ "সাহেব ইতিহাস এবং পদ্মিনী উপাখ্যান আদি পুস্তক- 
প্রণেতা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গাল!-সাহিত্য 
পড়াইতেন । গুরুদাসবাবু যে সময়ে বহরমপুর কলেজের আইনের 
অধ্যাপক, এই হ্যা সাহেব সেই সময়ে এ কলেজের অধ্যক্ষ 
হইয়াছিলেন। ততকালে এফ. এ ক্লাসে পাদটীকা * লিখিত 
পুস্তকগুলি পাঠা পুস্তক ছিল। 
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গুরুদাসের এই সময়ের সহাধ্যাম্মী বন্কুগণ সকলেই তাহাকে 
বুদ্ধিমান ও ধীর বলিয়া জানিতেন। এই সময়ে একদিন কলিকাতা 
যোড়াসাকো-নিবাসী ছোট আদালতের জজ পরলোকগত হরচন্দ্র 
ঘোষের পুক্র প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, গুরুদ্বাপবাবুকে বলেন, ভাই! 
তোমায়, আজ একটি কাজ করিতে হইবে। বাবার নিকট একজন 
পশ্চিম অঞ্চলের পণ্ডিত আঁসয়াছেন, তাহাকে লইয়া তিনি অস্থির 
হইয়াছেন। তিনি নাকি জ্যোতিষ শাস্ত্রে মুর্তিমান্। বাবা, তাহাকে 
গুরু আদরে রাখিয়্াছেন। তাই তোমাকে একবার যাইয়। পরীক্ষা 
করিতে হইবে, তাহাব্র জ্যোতিষে কিপ্ধুপ ব্যুৎপত্তি। কিন্ত এ কাধ্য 
গোপনে সারিতে হইবে ; কারণ বাবা যদি জানিতে পারেন, তাহ। 
হইলে সকলকেই তিরস্কার কর্রিবেন।” অতুল চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি 
কয়েকজন সহাধ্যায়ী একত্র হইলেন। অনেক তর্ক ও বিতর্কের পর 
স্থির হইল ষে গুরুদ্রাসই জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করিবেন। কাজেই 
গুকুদাস বিনীত-ভাবে জ্যোতির্বিবদ্‌ মহাশয়কে জিজ্ঞাস। করিলেন, 
“মহাশয় ! আমার বয়স কত বলিতে পারেন ?* জ্যোতির্বি্বিদি মহাশয় 
প্রশ্ন শুনিলেন ও একখানা জন্বা কাগজে কিছু লিখিক্সা তাহার 
বালিসের নিয়ে রাখিয়। দিয়া অপর বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুদাসবাবু প্র প্রশ্ন পুনরায় করিলেন। তাহাতে 
পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি অনেক পূর্বে 
কাগজে লিখিয়া ব্রাথিয়াছি। যাহ! লিখিয।! রাখিয়াছি, তাহার ত 
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আর পরিবর্তন হইবে না, এখন তুমি বল দেখি, তোমার বয়স যথার্থ 

কত?” গুরুদাস বাবু উত্তর করিলেন, "আমার বয়স ঠিক সতের 
বৎসর । এক্ষণে আপনি কি লিখিয়। রাখিয়াছেন, তাহা! কি দেখিতে | 
পারি?” জ্যোতির্ববি্দ্‌ মহাশয় গুরুদাস বাবুর আকৃতি দেখিয়। 

প্রথমেই স্থির করিয়! রাথয়াছিলেন যে, ইহার বয়ম ষোল হইতে 

কুড়ির মধ্যে হইবে। আর এ কাগজে প্রথমে ১৬ পরে কিঞ্চিৎ 
স্থান বাদ দিয়া ১৭, পুনব্রায় কিছু স্থান পরেই৮ ও প্রী ভাবে ২০ 

পর্য্যন্ত লিখিয়া ব্রাখিয়াছিলেন। গুরুদাঁস বাবু ১৭ বৎসর বলায়, 
জ্যোতির্ব্বি্‌ মহাশয় কাগজের যে অংশে ১৬) ১৮, ১৯ ও ২০ লেখা! 
ছিল, সেই সেই স্থান মুড়িয়া রাখিয়। যে স্থানে ১৭ লেখা ছিল সেই 
স্থানটি দেখাইম্। দিলেন ; আর তাহার বন্ধুগণ জ্যোভির্বিদের অদ্ভুত 
শক্তি দেখিয়া চমতকৃত হইয়া! রহিলেন। তৎপরে গুরুদাস বাবু 
প্রতাপ বাবুকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে এ কাগজ খানি 
কৌশলে বাহির করিয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় 
অপরাপর কথায় অন্যমনস্ক হইলে প্রতাপ বাবু কৌশলের সহিত 
বালিসের নিম্ন হইতে এ কাগজ খানি বাহির করিয়া দেখেন ষে, 

উহাতে ১৬, ১৭, ১৮, ১৯৪ ২০ পরে পরে লেখা আছে ও স্থানে 

স্থানে মোঁড়া আছে। ইহাতে গুরুদাস বাবুর বন্ধু মহলে ভুরি তূরি 

সুখ্যাতি হইল বটে, কিন্তু প্রতাপ বাবুর পিতা হরচন্ত্র বাবু পণ্ডিত 

মহাশয়ের মুখে শী সকল ব্যাপার রঞ্জিত ভাবে শুনিয়া পুত্রের প্রতি 

অতিশয় বিরক্ত হইলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 
বিবাহ 


বিষ্ভাশিক্ষা্র প্রথম অবস্থাতেই গুরুদাসের বিবাহের জন্ত এক 
পুত্রী সোগামণি দেবা ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার 
ফল বাহির হইবার পর হইতেই বিবাহের প্রস্তাব চলিতে থাকিল। 
যে যেস্থান হইতে বিবাহের প্রপ্তাব আসিয়াছিল, তন্মধ্যে বিখ্যাত 
সাহিত্য-সেবক স্বীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের 
কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উল্লেখযোগা । গুরুদ্াস বাবুর একটি 
বন্ধু ৮ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সে কন্ঠাটির বিবাহ হয়। 
সে স্ময় গুরুদাস বাবুর নারিকেলডাঙ্গার বাঁটার সন্নিকটে বিখ্যাত 
পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। তর্ক- 
পঞ্চানন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়-শান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। 
কলিকাতা গড়পার নিবাসী পৌরাণিক পণ্ডিত পীতান্বর ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের সহিত তাহার সাতিশয় সখ্য ছিল। ভট্টাচার্য মহীশয় 
পুরাতন হিন্দু কলেজের গ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাহার সহায়তাতেই 
স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয় সর্বপ্রথম একথানি বাঙ্গালা অভিধান 
ুদ্রাঞ্কিত করেন। কথিত আছে, তাহার অতুলনীয় ন্্ররণশক্তি ছিল। 
সংস্কৃত মহাভারতের শান্তিপর্বব ও এ পর্বের সংস্কৃত টীকা, মূলগ্রন্থ না 
দেখিয়৷ তিনি মুখেমুখেই বলিতে পারিতেন। গড়পারে তাহার নামে 
এখনও একটি ব্রাস্তা বিদ্ধমান আছে। তাহার চারিটি কন্যা । 
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তন্মধ্যে তৃতীকা শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীর সহিত গুরুদাস বাবুর শুভ 
বিবাহ দিবার জন্ত অধ্যাপক তর্কপঞ্চানন মহাঁশয় বিধিমতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিবেশিনী সোণামণি দেবীকে প্রত্যহই 
অনুনয় বিনয় করিতে থাকিলেন। এবং তাহার ভ্রাতা গঙ্গ। 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটও যাতায়াত করিতে লাগিলেন । 
কন্যাটির বর্ণ উজ্জ্রপ নহে বলিয়া গঙ্জানাবার়ণের প্রথমে বিশেষ 
মনোনীত হয়-নাই, কিন্ত সোণামণি স্বয়ং কন্যাটিকে হাব-ভাব-শৃন্তা। 
ও বসনভূষণে অসজ্জিতাবস্থায় দেখিয়া! সর্বস্থলক্ষণযুক্ত1' কন্যা মনে 
করিয়াছিলেন এবং তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে বিবাহে 
সম্মতি দান করেন। সন ৯২৬৭ সালের ৭ই শ্রাবণে শুভবিবাহ. 
সম্পন্ন হয় । গুরুদ্াস বাবুর বয়স সে সময় অন্যান ষোল বৎসর । 

কন্যাটির বর্ণ তাদৃশ উজ্জল ছিল না বলিয়া গুরুদাস বাবুর বন্ধুবর্গ 
তাহাকে রহস্য করিয়! বিবাহের পূর্ব্বে নানাপ্রকার কৌতুকজনক 
কথা বলিতেন। তিনিও মনে করিতেন, সত্য সত্যই হয়ত পত্বী 
অতিশয় কৃষ্ণবর্ণা হইবেন। বিবাহের রাত্রিতে পত্বীকে শাস্ত্রীয় 
নিয়মানুসারে দর্শনকালে বন্ধুগণের সকল বৃত্তান্ত তাহার অলীক 
বলিয়া মনে হইল। তিনি তাহাকে পরম প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ 
করিলেন ও দেহত্যাগকার্ল পর্যন্ত তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। পত্বীও 
পতিকে যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রা৷ কৰিতেন। 


অল্প বয়স হহতে বুদ্ধ ওয়স পধ্যন্ত, কি বসন ভূষণ, কি অর্থ, 
কোন দ্রব্যই শ্রীমতী ভবতারিণীর অধিক প্রয়োজন হয় নাই। তাহার 
পর্যাপ্ত আছে বলিয়া আমরা একথা বলিতেছি না, তাহার নৈপুণ্যে 
অল্প স্মগ্রীতে কুলান হয় ও তিনি অতি সামান্) দ্রব্যে পরিতৃপ্তা ও 


৩৮ পুজনীয় গুরুদাস । 


সন্তুষ্ট হন । জীবনের কোনভাগেই তাহার বিলাসংপ্রিয়তা ছিল না 
তিনি সদাই মিষ্ট ও অল্পভাষিণী। আবার সহাগুণে আপন সংসারের 
সম্রাজ্জী। 

পত্ধীর এই হুর্লভ ভাব গুরুদাস বাবু সর্বদাই ম্মরণ করিতেন ও 
আনন্দ পাইতেন। কোন আত্মীয় কথায় কথায় তাহাকে এক দিন 
, বলেন, প্মহাঁশয় ! একদিনের জন্যও আপনার অর্থের লালস। 
দেখিলাম না_-এ বড় আশ্চর্য্য 1» তহুত্তরে তিনি বলেন, “মহাশয় ! 
কি জানেন, সংসারে অধিকাংশ অভাবের উৎপত্তি স্ত্রীলোকদ্দিগের 
হইতে। আজ একটি, কল্য অপরটি, ফরুমায়েশ আছেই ! সুখের 
বিষয়, আমার স্ত্রীর এক দিনও ফরমায়েশ শুনি নাই। আর মাতা 
ঠাকুরাণীরত কথাই নাই। তিনি সর্বদাই বলেন, আমাদের যথেষ্ট 
হয়েছে। আর আমাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। কাজেই আমার 
অর্থের লালসা কিছু কম। আর কি জানেন, যদৃচ্ছালন্ধ অর্থে ষে 
তৃপ্তি জন্মে সে তৃপ্ডি ছুরাকাজ্ষায় পাওয়া যায় না।» 


তিনি পত্ীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিবস শেষ 
দেখ। দেখিবার জন্য ষখন দেবী ভবতাব্রিণী তাহার ঘরে যাইয়। তাহাকে 
প্রণাম করিয়া বলেন, “তুমি দেবত! তোমাকে চিনিতে পারি নাই ।” 
ততুস্তরে তিনি সদা-সন্তষ্ট জীবনের স্ৃখছঃখের চিরসঙ্গিনীর অশেষ 
গুণ স্মরণ করিয়া উপস্থিত সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলেন-_-“আমি 
দেবতা, না তুমি দেবী!” 

দেবি ভবতাপ্িণী! তুমি ধন্যা। তুমি জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা- 
ফলে যেমন জিতেন্দট্রিয়, আনন্দদাতা, শুদ্ধচরিত পতি পাইয়। ভাগ্যবতী 
হইয়াছিলে, তোমার পতিও তোমার ন্যায়, সাধবী, স্গৃহিণী, শিবধ্যান- 
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কারিণী পত়ী পাইয়া বিশেষ ভাগ্যবান হইয়াছিলেন ; তাই মৃত্যুকালে 
তিনি তোমাকে দেবী বলিয়া সম্মানিতা। করিয়। গিয়াছেন । আমাদের 
একান্ত আশা আছে, তোমাদিগের উভয়ের সম্মিলনে গুরুদাসের 
পবিভ্রকুলে যে কল্যাণ বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহ কালে অস্কুরিত 
হইয়। ছায়া ও ফলদানে এই বঙ্গভূমিকে পরিতৃপ্ত করিবে। 

সন্তষ্ঠো ভাধ্যয়া ভর্তা ভর্ত। ভাঁধ্যা তৈব চ। 

'শ্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ গ্রুবং ॥ 





চতুর্থ অধ্যায় 
পাঠসমাপ্তি 


ঙ্ 

১৮৬১ শ্রীষ্াব্দবের শেষ ভাগে কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ে এফ. এ 
পরীক্ষা আরস্ত হইবে স্থির হয়, কিন্তু পরীক্ষা হইবার কিয়দ্িবস 
পূর্ব্বে প্রকাশ পায় যে, এই পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র চুরি হইয়া গিয়াছে, 
সুতরাং নির্দিষ্টকালের একমাস পরে সে বৎসর এই পরীক্ষা! আরন্ত 
হয়। গুরুদাস বাবু, নীলাম্বর বাবু, ত্রেলোক্য নাথ মিত্র প্রভৃতি 
প্রতিভাশালী ছাত্রগণ সে বৎসর এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষাস়্ 
প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করে । গুরুদাস 
বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের ও সমগ্র বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রথম ভইঙ্মা- 
ছিলেন ও নীলাম্বর বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রথম হইক। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রথম হইফ! 
গুরুদাস বাবু “সিনিয়র স্কলারসিপশ নামক বৃত্তি পান। 

১৮৬২ শ্রীষ্টান্দে গুরুদাস বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ 
ক্লাসে প্রবেশ কবেেন। তৎকালে বি. এ ক্লাসে নিক্নলিখিত প্রতিভা- 
শালী অধ্যাপকগণ অধ্যাপনার কার্য কব্রিতেন। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব ইতিহাস ও কখন কখন ইংরাভী সাহিত্য 
পড়াইতেন। জগদ্িখ্যাত প্রত্যক্ষবাদী কোমতের ছাত্র লব সাহেব 
ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। ট্টিফেনসন সাহেব গণিত পড়াইতেন। 
জোন্স্‌ সাহেব দর্শন-শান্ত্র পড়াইতেন। গ্রাপেল সাহেব কাব্য 
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পড়াইতেন। স্তপারস্‌ সাহেব ন্যায় শান্ত্র পড়াইতেন। কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য্য মহাশর বাঙ্গাল! সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। গুরুদাস 
বাবু কাউএল সাহেবের নিকট সেক্স.পিয়ারের "ম্যাকৃবেথ” নাটক ও 
অধ্যাপক কৃষ্ণকমলের নিকট ৬ মাইকেল মধুহ্দন দত্তের “মেঘনাদ 
বধ” কাব্য এবং ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন । ছুই জন শিক্ষকই 
অধ্যাপন। কার্যে অতি নিপুণ ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের 
নামোল্লেখ .হইলেই গুরুদাস বাবু তাহাদের অশেষ সুখ্যাতি 
কাঁরতেন। সে সময়ে শরীরতত্ব শিথিবার জগ্ প্রেসিডেন্সি কলেজের. 
ছাত্রগণকে মেডিকেল কলেজে যাইতে হইত। গুরুদাস বাবু তাহাই 
করিতেন। তৎকালে বিখ্যাত তাক্তার নরম্যান চিভার্স মেভিকেল 
কলেজের অধ্যক্ষ, এবং ভাক্তার ম্যাকৃনেমার! এ কলেজের রসায়ন 
শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কানাই লাল দে, ম্যাকৃনেমারা 
সাহেবের সহকারী ছিলেন। গুরুদাস বাবু মাতৃ-আদেশে কলেজে 
শবদেহ স্পর্শ করেন নাই। তিনি দূর হইতে মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ 
দেখিতেন। এন্টান্স পরীক্ষা পাশ করিবার পরে গুরুদান বাবুর 
মেডিকেশস কলেজে ভর্তি হইবার কথা হয়, কিন্ত মাতৃদেবীর 
তাহাতে মত হয় নাই। | 
১৮৬৪ গ্রীষ্রাব্দের জানুয়ারী মাসে বি. এ পরীক্ষায় গুরুদাস বাবু 
গণিতে, দর্শন শাস্ত্রে ও বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রথম হন। নীলাম্বর বাবু 
ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রথম হন এবং বাবু প্রসন্ন কুমার 
রায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রথম হন। সংস্কত কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র নীলাম্বরের 
অপেক্ষ। বাঙ্গাল! সাহিত্যে গুরুদাস নঘ্বরর অধিক পাওয়ায় অধ্যাপক- 
গণ আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। গুরুদান বাবু বাঙ্গাল পড়িতে 
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বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও মেঘনাদ বধের ছুই এক সর্গ 
তাহাকে অন্রান্ত ভাবে আবৃত্তি করিতে দেখ! গিয়াছে । আবার 
বাঙ্গালায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে ও গীত রচনা করিতেও 
পারিতেন। প্রসন্ন বাবু উত্তরকালে হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবের 
ব্যবস। করিয়াছিলেন । বি. এ পরীক্ষা সর্বপ্রথম হইলে, বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে বর্ধমানের মহারাঁজ। প্রদত্ত একটি বৃত্তি দেওয়! হইত। সুতরাং 
গুরুদাস বাবু মাসিক পঞ্চাশ টাঁকা হিসাবে শ্রী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 

বি. এ পাশের অব্যবহিত পরেই তিনি এক মাসের জন্য 
প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসিক দেড়শত টাঁক। বেতনে গণিতের সহকারী 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কশ্মে তাহাকে প্রত্যহ এক ঘণ্ট। করিয়। 
পড়াইতে হইত । গণিত শাস্ত্রের সহিত তাহাকে ইংরাজী সাহিত্যও 
পড়াইতে হইত । এফ. এ ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে কবিবর নবীনচন্দ্ 
সেন ও ম্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের ভ্রাতা কুষ্চ বিহারী সেন তাহার 
ছাত্র ছিলেন । (13570055 15007 06 0111100) নামক কাব্য 
থানি তিনি এই শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে পড়াইয়াছিলেন। নীলাম্বর বাবুও 
এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে একমাসের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের 
অধ্যাপক নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

কবি নবীন্চন্দ্র, অধ্যাপক গুরুদ্বাস বাবুকে আন্তরিক ভক্তি 
করিতেন। কবির “আমার জীবন” নামক গ্রন্থে ইহার সম্যক্‌ 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তিনি লিখিয়াছেন__“প্রেমিডেন্সি কলেজে 
আমারু অধ্যয়নের সময় হইতে আমি তাহাকে ( গুরুদাাস বাবুকে ) 
এত ভক্তি করি, তাহার দেব চরিত্রের জন্য তাহাকে এরূপ পুজ। 
করি, যে সেই মঞ্জলাশীর্বাদককে আমার জীবনীতে দেব নিম্মাল্যবৎ 
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স্থান দেওয়া উচিত মনে করি । --বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান বিচারালয়েবর 
২ বিচারকের গুরুতর কাধ্যভার বহন করিয়াও গুরুদাস বাবু কিরূপ 
বঙ্গ সাহিত্যান্শীলন করেন এবং তীহার কিরূপ সর্বতোমুখী শক্তি 
তাহা সমস্ত দেশ, বিশেষতঃ বঙ্গ ভাষ| বিদ্বেষী ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী 
মহাশয়েরা বুঝিবেন |” ইহার পরে কবিবর তাহার "রৈবতক” ও 
“কুরুক্ষেত্র” পাঠে মাননীয় গুরুদাস সন ১৩০১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ 
ও ১৭ই পৌষ তারিখে যে দুইখানি পত্র তাহাকে লিখিয়াছিলেন তাহ৷ 
উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন । আমরাও এই স্থানে সেই ছুইথানি পত্রের 
কিয়দংশ মাত্র নিক্সে দিলাম । আমাদের মনে হয়, এই ছইথানি পত্র 
পাঠে পাঠক গুরুদ্দাস বাবুর পাণ্ডিত্যের ও কোমল কঠোর প্রকৃতির 
পরিচয় পাইবেন ; স্পষ্ট দোষ মিষ্ট কথায় দেখাইয়। দিতে তিনি 
কিরূপ অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। 
্ ব্ৈবতক পাঠ সম্পপ্ত হইলে আপনাকে বলিয়াছিলাম, 
কবিতাশ্রেণী বিভক্ত করিতে হইলে, ছুই ভাগে ভাগ কর যাইতে 
পারে ; বহির্জগৎ-বিষয়ক ও অন্তর্জগৎ্-বিষয়ক ও আপনার কবিতা 
এই দ্বিতীক্ ভাগের অন্তর্গত ; আর সেই জন্তই আপনার কাব্যে দুই 
এক স্থানে কর্ণে যেট! ভাষার পারিপাট্যের অভাব বলিয়া বোধ হইতে 
পারে, মনে সেট! বাস্তবিক অভাব বলিয়া বোধ হয় না। বহির্জগতের 
ভাব প্রতিফলিত কত্রিতে হইলে ভাষা যতটা অবলম্বনীয়, অন্তর্জগতের 
ভাব মনে উদ্তাসিত করিবার জন্য ততটা! নহে, বরং শেষোক্ত উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ত ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা সরল স্বাভীবিকত৷ অধিক 
উপযোগী এবং আবশ্তক। আমার এই ধারণা “কুরুক্ষেত্র পাঠে 
আরও দৃ়তর হইতেছে, এবং এই কাব্যের ভাষায় সরল সৌন্দর্যে মন 
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অতিশয় আকৃষ্ট হইতেছে । বৈবতকের উদ্যানে কুমারী ব্রত নিরতা 
ভদ্রার যে প্রেমময়ী মৃত্তি দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম, 
কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর প্রাঙ্গণের পার্বস্থ শিবিরে নিশাকালে অস্ত্রাহত 
বীরগণে শুশ্রাষণে ও মর্মাহত কারুর সাস্বনাক় নিযুক্তা সেই অনস্ত 
প্রেমের পবিত্র মুত্তির পুর্ণ বিকাশ দর্শনে এই অপূর্ব ছৰি যে কির 
কল্পনা প্রশ্ুত, তাহাকে ধন্ত মনে করিতেছি ও সত্যই যে 
“কবিরা কালের সাক্ষী কালের শিক্ষক” 

আপনার এই কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। 

অন্তান্ত “চরিত্র গুলির মধ্যে কৃষ্ণচব্রিত্রের ত কথাই নাই। নবম 
স্র্গে ছ্বাপরে কৃষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা চমৎকার 
হইক্সাছে |. 


অভিমন্থ্যর চরিত্র আপনার কল্পনার আর একটি অপুর্ব সৃষ্টি | 
এই চরিত্রে স্কুভদ্রার অমানুষী কমনীয়তা ও অজ্ঞুনের অলৌকিক 
বীরত্ব একাধারে মিলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। 
দশম কৃর্গে কর্ণ চব্রিত্রে আধিপত্য লাভের ছুরাকাজ্ফাব্র নিকট বীরের 
সব্গণের পরাজয় কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের চিত্রপটে এক থানি "বিচিত্র 
আধ্যাত্মিক যুদ্ধের চিত্রস্বরূপে অঙ্কিত হইয়াছে । 

কাব্যের আখ্যায়িকা ভাগেও আশ্চধ্য রচনা কৌশল দৃষ্ট হয়। 
মহাভারতের মূল ঘটনা গুলি যে একদিকে শ্রীরুষ্ণের ধর্্নরাজ্য সংস্থাপন 
সঙ্কল্লের ও অপরদিকে কৃষ্ণদেষী ছুর্বাসার কুষ্ান্ুগত ক্ষত্রিয়দিগের 
নিপাতের জগ্ত যড়ষন্ত্রের ফল এইটী দেখাইয়।৷ আপনি প্রত্বতত্ববিৎ 
বিষয়ে গভীর সুক্রদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আমি প্রত্বতত্ববিৎ বলিয়া 
অভিমান করি না। সুতরাং এ কথাট। কতদূর ঠিক তাহা৷ বলিতে 
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অক্ষম । কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান আছে, স্থতরাং একজন 
'ব্রাঙ্গণ কর্তৃক এরূপ অসাধু মন্ত্রণা হইয়াছিল একথাটা৷ ঠিক না 
হইলেই সুখী হইব। 

“__কুকক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনি আমার মতামত উভয়ই চাহিয়া- 
ছেন অতএব অমতের ছুইটী কথা এক্ষণে বলিতেছি। প্রথম কথাটা 
এই যে কারুর চিত্রটী এতই স্থন্দর হইয়াছে ষে তাহাতে পতিব্রত৷ 
ধন্মের অভাবের আশঙ্কা হইলে প্রাণে বড় ব্যথ। লাগে । কারু ছূর্বাসার 
পত়্ী নহেন, বাস্থৃকির সহিত তাহার যে অসাধু সন্ধি সংস্থাপিত হয় 
তাহার প্রতিভূ স্বরূপে কারু, খষি কর্তৃক গৃহীত হয়েন, ও পরে 
পত্বীত্বে গৃহীত হইবেন অভি প্রার থাকে, এই কথ বা এইরূপ একটা 
কোন কথা বল৷ যদি সম্ভব হয়, তাহ! হইলে এই সুন্দর ছবিতে যে 
মলিনতা। পড়িয়াছে তাহা থুচিয়া ঘায়। দ্বিতীয় অমতের কথাটা এই 
যে আপনি নবম স্বর্গ্যে শ্রীরুষ্ণের মুখে যে বলাইয়াছেন__-”অধরন্মের 
শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন”-_-এ কথাটা একটু প্রাণে লাগে। 
আমার মনে হয়, আপনারও এই মত যে 

». *রোগনাশ রোগার্তের আরোগ্য সাধন । 

ভবব্যাধি চিকিৎসার বিধি চিরন্তন ॥ 
যদ্দি এই ছুইটা কথার সামগ্রস্য করিয়! দেন তবে বড় ভাল হয় ।--৮ 
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১। 
দ্বিতীয় পত্র ।__ 

রী আপনি পুর্ব পত্রে “কুরুক্ষেত্র” আমার কাছে “কেমন 
লাগিল” জানিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, দেই জন্ত যেখানে যেমন 
লাগিয়াছে, সরল ভাবে লিখিয়াছি। আর এ সরলতার যদি কোন 
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গুণ-গরিম। থাকে, সে আমার নহে--সে আপনার ও আপনার 
কাব্যের । একথ! কেবল শিষ্টাচারের মিষ্টকথা নহে, প্রকৃত কথা 
গুণ আপনার বলি কেন-__না, যদিও আমার ন্তায় একজন পোকের 
মতামতে আপনার কাবোর কিছুমাত্র আসে যার না, তথাপি 
অসামান্ত উদারতা ও বিনয়ের সহিত আপনি গৌরব করিয়। আমার 
মতামত চাহেন, এবং দেই জন্ঠ সাহসী হইয়া, আমি বাহ। লিখিয়াছি, 
তাভা। লিপিবদ্ধ করি। এবং গুণ আপনার কাব্যের বলি কেন-__না, 
যদি এ কাব্য এরূপ গুণ-পুর্ণ ও দোষ-শূন্ত না হইত এবং উহাতে 
গুরুতর দোষ থাকিত, যাহ! আপনাকে বলিতে গেলে আপনার মনে 
কষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্যবপায়ী সমালোচক ভিন্ন কোন সামান্ত 
পাঠক পুস্তক সম্বন্ধে অমতের কথা আপনাকে বলিতে পারিত না) 
আমি যে টুকু অমতের কথ বলিয়াছি, তাহা এত অন্প যে, তথ্বিষয়ে 
কথাটা ভ্রম না হইক্া ঠিক হইলেও নিশ্চিত বল! যাইতে পারে £-_ 
একোহি দোষে। গুণসন্নিপাতে 
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাহ্কঃ। 

এই পর্য্যন্ত লিখিম়া শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্ত যখন 
দেখিতেছি, আমার অমতের কথ! ছুইটি ব্রজলীল! ও কৃষ্ণাবতারত্তবের 
উপর অনাস্থা-ব্যঞ্জক বলিয়া আপনি দুইটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত 
করিয়াছেন, তখন আমার সাফাই জন্ত ছুই একটি কথা ন। বলিয়া 
থাকিতে পারিলাম না) ভরসা করি, নিজ গুণে অভিযুক্ত ব্যক্তির 
বাচালত। ক্ষমা করিবেন । 

আমার প্রথম কথ! সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন যে, গ্ব্রজগোঁপী- 
দিগের যদি পবিত্রতার অপলাপ না ঘটিকা থাকে, তবে কারুর ঘটিতে 
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পারে না।” কথাটা অতি গুরুতর এবং অতি সম্কুচিতভাবে আমি 
ইহার উপর কথা কহিতেছি। স্বয়ং শুকদেবের মুখে ভাগবত শুনিয়াও 
শুদ্বুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষৎ যে ব্রজলীলার মর্ম স্থানে স্থানে বুঝিতে 
পারেন নাই এবং সন্দিপ্ধচিত্তে মুনিবরকে প্রশ্ন কত্রিম্সাছিলেন (য্থ। 
শ্রীমপ্তাগবত ১০ম স্বন্ধ ২৯ অধ্যায় ১২ শ্লোকে ও ৩৩ অধ্যায় ২৭-২৯ 
শ্লোকে ) এই ঘোর কলির কাল-ধর্াক্রান্ত কলুষিত ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্ত 
মনুষ্য আমি যে সেই ব্রজলীলার তত্ব ও সেই তত্বের প্রয়োগ 
সম্যক্রূপে বুঝিতে পাৰিব, এমত আশা করি না। এই পর্য্য্ত 
বালতে পার যে, ধন্মশাস্ত্রের উক্তি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব, 
কিন্তু কাব্যের কথ যথাজ্ঞানে বিচার করিয়। স্বীকার করিব। বিশেষ 
ব্রজগোপীদিগেন কুষ্ণপ্রেম যে ভাবে বণিত আছে, তাহার! যেরূপ 
তন্মন্ন ও “তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকাম1ঃ” হইয়াছিলেন ও তাহাদের মধ্যে 
বাহারা কৃষ্ণ দেখিতে যাইতে পান নাই তাহার! যেরূপ কৃষ্ণ বিরহে 
প্রাণত্যাগ করিলেন, কারুর কৃষ্ণপ্রেম সে ভাবে বণিত বলয়! 
বোধ হয় না। 

আপনি কুরুক্ষেত্রের ৯৮ পৃষ্ঠা দেখিতে বলিয়াছেন। তথাক্ক 
বাহা লিখিত আছে, আমার পুর্ব পত্র লিখিবার সময় তাহ উত্তমরূপ 
স্মরণ ছিল, কিন্তু তাহাতে আমার অল্পবুদ্ধিতে দোষ থণ্ডায় না । 
পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ নরনাীর মধ্যে কোন একজন বিবাহ অস্বীকার 
করিলেই ষে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে এমত হইতে পারে না। 

ফলকথ ব্রজলীল। শান্ত্রোক্ত একটি অলৌকিক ব্যাপার, 
অলৌকিক শক্তির দ্বার। ইহার লৌকিক দৌষভাগ অপস্থত হইত 
(ষথা ভাগবত ১*ম স্বন্ধ ৩৩ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক ), যুক্তি ইহার 
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মন্রভেদ করিতে পারে না, এবং ধর্মশাস্্র ইহার প্রমাণ। কারুর 
পতি সত্বে পতিকে দ্বণা করিয়া পতিভাবে কৃষ্ণভজন। ব্রজলীলার 
অংশও নহে, তাহার অন্ুরূপও নহে, ইহা লৌকিক করি কল্পন' 
মাত্র ও কামনা-পূর্ণ নায়িকার প্রেমভাব ইহাতে বিলক্ষণ লক্ষিত 
হয়। আর পতিব্রতা ধন্মও যে একট। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা 
মাত্র ইহাঁও স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আপনার চিত্রিত 
কারুর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেই যে ব্রজলীলার গএ্রতি অনাস্ত! 
প্রকাশ করা হয়, এই গুরুতর অভিযোগটি যে কতদূর সঙ্গত ইহার 
বিচার আপনি শান্ত্রজ্ঞ স্থপপ্ডিত, আপনিই করিবেন। 


কারু আপনার মানস কন্তা। কারুকে কোন্বপে সজ্জিত ও 
কোন্গুগে ভূষিত করিলে ভাল দেখাইবে, আপনা অপেক্ষা তাহ। 
আর অন্ত কে বুবিবে? এবং আপনার কাব্য আমা অপেক্ষা শতগুণে 
অধিক গুণগ্রাহী সহস্র সহত্্র পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে । আমি 
কেবল আমার নিজের কথ! বলিতে পারি। তাহ? একবার 
বলাতেই বোধ হয় হেয় আত্মাভিমানের প্রচুর পরিচন্ন দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। তবে কার দূর্বাস। 
কর্তৃক প্রতিভূম্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল বলিলে পুক্রাণের সহিত অসঙ্গত 
হয় আপনি যে বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি কথ বলিতে ইচ্ছ। করি । 
অন্ত কোন্‌: পুরাণে কিরূপ আছে বলিতে পারি না, কিন্ত মহা- 
ভারতের আদি পর্বাস্তর্গত আন্তিক পরবে (৩৮৪৮ অধ্যায় ) জবুৎ- 
কারু উপাখ্যানে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত কুরুক্ষেত্র 
বর্ণিত কারুর বৃত্তান্তের বিশেষ মিল আছে বলিয়া বোধ হক না। 
মহাভারতের জরৎকাকু ছুর্ববাসার পত্বী নহেন, জরতকারু মুনির পত্রী, 
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তাহার কৃৰ্চপ্রেমের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; এবং কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের পুর্বে তাহার, বিবাহ হইক়াছিল বলিয়! বোধ হয় না; কেন না 
বিখাহের অল্পদিন পরেই তাহার পতি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যান, 
(আস্তিক পর্ব ৪৭ অধ্যায় ) আস্তিক তখন গর্ভে, এবং জননেজয়ের 
সর্পসত্রকালে আস্তিক বালক ছিলেন (আস্তিক ৫৬ অধ্যায় )। 
এ তএব ছূর্বাস। কর্তৃক কারু কেবণ প্র(ঙভূত্বপূপে গৃহীত হহখাছলেন 
ঝজলে, মহাভারতের সহিত অপঙ্গত না হইগ্না বরং মহাভারতের 
কান স্পই উক্তির সহত অসঙ্গত হইত ন1। এবং পুরাণের সহিত 
মনৈক্য দোষের হাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইত না। আপনার দ্বিতীয় অমতের 
হথা অর্থাৎ “অধর্ম্বের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন* এই কথার প্রতি 
কাঞ্চৎ আগত্তি কুষ্তাবতাবের অস্বীক্চাব্র-ব্যঞ্জক বলিয়া অভিযোগ 
জরিয়াছেন। এবং অভিযোগের প্রমাণার্থে ভগবদ্বাক্য গীতার 
৫ অধ্যাঞ্জের ৮ম শ্লোক “পরিত্রাণায় সাধুনাস্‌ বিনাশাক্স চ দুষ্কৃতাম* 
টতআদি উদ্ধৃত করিয়াছেন 1 ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন জন্য ষে 
ধীরু্চ অবতীর্ণ হন এবং কুরুক্ষেতত্রের যুদ্ধ যে সেই উদ্দেশ্ত সাধনজন্য, 
হা আমি অদ্বীকার করি নাই এবং একথার আমার আপত্তি 
'ইতে পারে না। কিন্তু আপনি কেবল এই বলিয়। ক্ষান্ত হন নাই। 
অধর্খের শেষ ধ্বংস” বলিয়া তাহার উপরে বলিয়াছেন “নহে 
ংশোধন।” এই শেষোক্ত কথাটির প্রতিই আমার আপত্তি এবং 
মই জন্যই উপরের উদ্ধত কথার সহিত “রোগনাশ রোগার্তের 
মারোগ্য সাধন “এই কথার সামঞ্জন্ত করিয়া দিলে ভাল হইত 
[লিয়াছি। বাস্তবিক “অধর্ম্বের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন” আপ্নার 
এই কথায় সহজেই বুঝাঞ্গ যে অধার্ম্িকের গতি ধ্বংদ ও পরিণামে 
গু 
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তাহার আর সংশোধন বা মুক্তি নাই। একথ। ভগবদ্বাক্যের বা 


শাস্ত্রের অন্থুমত বলি বোধ হয় না। বব্রং যে সকল ছুষ্টেরা ভগবান 
কর্তৃক নিহত হয়, ভাহার। নিধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে মুক্তি বা 
স্ৃগতি লাভ করে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে রহিরাছে। আমার 
আপত্তি যে, কেবল আমার কলুষিত বুদ্ধির ভ্রম ইচাঁও স্বাফার কগিতে 
পারি না। বিশুদ্ধচেত। কৃষ্ণ লীলাতত্ব বিশারদ শ্রীধর স্বামী আপনার 
উদ্ধত গীভার প্লোকের টাকায় বপিয়াছেন *নটৈবং এই নিগ্রভঃ 
কুর্বতোহপিনৈদ্বুণৎ শঙ্কনীমং বথাহুঃ লালনে তাড়নে মাতুনকারুণাং 
যথা্ভকে, তদ্বদে ৭ মহেশস্ত নিয়ত গুণ- দোষয়োরিতি 1” যদি ভগবান 
কর্তৃক ছুষ্টের নিগ্রহ মাতা কর্তৃক অর্ভকের তাড়নের সহিত তুলনীয় 
য়, ৬বে সেই নিগ্রহ বা বিনাশ কখনই সংশোধনের বিরোধী হইতে 
পারে না বরং সংণোধন নিঘিত্ত বলিরাই স্বীকারু করিতে ভইবে। 
ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তি অন্থমোদিত এবং তাহা ন। হইলে পাপীর গঙি 
নাই । অধশ্ের ধ্বংস হইবে, কিন্ত সংশোধন লাই, একথা পাপ- 
পরিতপ্ত প্রাণে যে কতদূর কঠোর গাগে তাহা আপনার ভক্তিপুণ 
পবিত্র হৃদয় ধোঁধ হয় বুঝিতে পারে না । আপনি যদি, *অধশ্মের 
&শেষ ধ্বংস নঙে সংশোধন” এইস্থলে “নহেশ শবের পরিবর্তে" ভাহে” 
বা প্ধবংসেশ বা “পরে” এব্ূপ অন্ত কোন পন্ধ প্রয়োগ করিতেন, 
তাভা হইলে ভার কোন আপত্তি থাকিত না। আপনি বলিয়াছেন 
যে, কৈফিন্গত দিতে আপনারা পটু। লোকে বলে, একটু সুযোগ 
পাইলেই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে এবং একবার অভিযোগ 
করিলে অভিযুক্ত ব্ক্িকে আর ছাড়িয়া না দিতে আপনারা 
অধিকতর পটু । যাহা হউক, আপনার ছইটি অভিযোগ সন্ধে 
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লাকাই স্বরূপে যাহা বক্তব্য তাহ! বলিলাম । যাহা কর্তব্য করিবেন ।” 
.._-১৭ই পৌষ ১৩০১ 

মাননীয় গুরুদা,দর এই পত্রের উত্তরে কবি নবীন্চন্্র সেন 
নশাশর় সংখ্দেপে পিখিগ্সাছিলেন যে, “এই পাণ্ডিজাপুণ পত্রের 
উত্তর দিব সে খিগ্যাবুদ্ধি আমার নাই । “রৈবতক* ও “কুরুক্ষেত্র” 
আমি কেন লিখিক়াছি, তাহাদের চপ্রিত্রাথলি কেন এরূপ ভাবে 
অস্কত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বাঁ কেন এরূপ ভাবে 
চিত্রত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোন 
এক অজ্ঞাত শক্তি যেমন লেখাইরাছেন আমি সেইরূ” 
লিখিয়াছি 1৮ 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস বাবু প্রেপিডেন্নি কলেজের এম. এ 
ক্লাসে প্রবেশ করেন। নে সমস্ষে সাটক্রিপ সাহেব ও ট্িফেনসন্‌ 
সাহেব, এম. এ ক্লাসে গণিত শাস্ত্র পড়াইতেন। সেই বৎপন্রেচ 
তিনি এম. এ পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় গণিত শান্ত্রে সর্ব তখন হইস্া 
স্বর্ণপদক পারিতোধিক পান। সে বতসরে নীলাম্বর বাবু সংস্কৃত কলেজ 
হইতে এই পরীক্ষায় সস্কৃত সাহিত্য সর্দপ্রবান হইয়। স্বরণ ক 
পারিতোৌধিক পান এবং উত্তরপাড়া নিবাদী রাজা প্যারী মোহন 
নুখোপাধ্যায় নেই বর্ষেই পদার্থবিগ্ভার প্রেসিডেন্সি লেজ হইতে 
এম-এ পরীক্ষা পাস করেন । নে স্মন্্রে এম. এ পরীক্ষা, প্রেসডেন্দি 
কলেজে হইত । পরীক্ষা! দিবার কালে গুরুদাস বাবু শৌচ কন্মের 
জন্য দুই মিলিটের ছুটি. প্রার্থন! করেন । পরীক্ষা গৃহের অধ্যক্ষ সপ্তার্স 
সাহেব “উহা নিয়ম বিরুদ্ধ” বলিয়া প্রথমে তাহাকে অনুমতি দেন 
নাই। তাহাতে সগ্ার্স সাহেবকে “গুরুদাস বাবু গসিদ্ধ ইংর'ঞ 


৫২ পুজনীয় গুরুদাস । 


কবি পোপের নিম্নে পাদটাকায় * উদ্ধত কবিতাটি শুনাইয়া দিয় 
ছুটির জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। 

সপ্তার্স সাহেব উহ। শুনিয়া সন্তষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থন। গ্রাহ 
করেন । প্রেসিডেন্সি কলেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ভ্রেলোক্য নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহরী-শ্বরূপ তাহার সঙ্গে ছিলেন। 

এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৬৫ গ্রীষ্টান্দে কিছুদিনের 
জন্ট পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিধুক্ত হন। 'এই কর্ম 
প্রার্থী হইয়া তাৎকালিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় তান একখানি 
সামান্ত বন্ত্র পরিধান করিস ও তীহার স্বর্গীয় পিতার একখানি বনাত 
গাজে দিয়া যাঁন। তীহার পতরিচ্ছদ দেখিয়া ডিরেক্টর সাহেব প্রথমে 
বলেন “পণ্ডিতের কন্ম খালি নাই” পরে যখন তাহার সহিত 
কথোপকথনে অবগত হইলেন যে, তিনি সে বৎসরের এম.এ পরীক্ষায় 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্ধপ্রধান হইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছেন, তথন বিনা 
বাক্য ব্যয়ে তাহাকে তাহার প্রাথিত কন্মে শিষুক্ত করেন। 

এইবারে তাহার প্রেসিডেন্নি কলেজে অধ্যাপন। কালে বিখ্যাত 
সাহিত্যিক বুমেশ চন্দ্র দত্ত, বিহারী লাল গুপ্ত ও আনন্দ মোহন 
বড়য়৷ তাহার ছাত্র ছিণেন। এই তিন জনেই উত্তর কালে ইংলগ্ডে 
সিভিল সাভিস্‌ পরীক্ষা দিয়া অসামান্গ বিগ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন। 
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এই ছাত্র তিনটিকে পাইয়া গুরুদাস বাবুর অত্যন্ত আনন্দ হয়। 
গুরুছাত্রে প্রাণান্ত শ্রম করিতেন। গুরুদান বাবু ছাত্রগণে যথার্থই 
পৌরাণিক শিষ্য ভবে নিরীক্ষণ করিতেন । ছাত্রগণও গুরুকে গেই 
ভাবে ভক্তি করিতেন। আনন্দ মৌহুন অতি অল্প বয়সে পরলোক 
গমন করেন । বিহারী লাল ও ব্রমেশ চন্দ্র কর্মক্ষেত্রে ভারত বিখাত 
হইয়াছিলেন। নমেশ চন্দ্র প্রথমে প্রথমে গণিত শিখিতে মন দিতেন 
না। পরে অধ্যাপক গুরুদাদের উপদেশে ও উত্তেজনায় উহাতে যত্ু 
করিতে আরম্ভ করেন ও পরে সিভিল সািস পরীক্ষায় গণিতশান্ত্ে 
সর্ববোচ্চস্থান অধিকার করেন। মাতৃভাষাতেও রমেশ চন্দ্রের বত্ধ ও 
পারদর্শিতা লাভ অধ্যাপক গুরুদাসের উৎসাহে ও পরামর্শে হয়। বন্ছু 
দিবস পরে রমেশ চন্দ্র, অধ্যাপক গুরুদাসকে যে একথানি পত্র লিখিয়। 
আন্তরিক ভক্তির ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেন তাহার মর্মান্ুবাদ নিন্নে 
ও অনুলিপি পাদটাকায় * দিলাম । 

পত্রের মন্মান্ুবাদ £__ 

৮২) লাউভেন স্ীট, 

" কলিকাতা ২৪শে জুন ১৯৯৪। 
প্রিয় স্তার্‌ গুরুদাস ! 

বর্তমান সময়ের গভর্ণমেন্ট আপনার দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসনীর 
কাধ্য সকল উপলব্ধি করিয়! উহ! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া- 
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ছেন দেখিয়া আমি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, কারণ আমি 

আপনার চরিত্রের .ও কার্যকলাপের একজন অকৃত্রিম ভক্ত। 

দেশের লোকের আপনার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, উপাধি' 
প্রাপ্তিতে তাহার কিছুমাত্র হাস-বৃদ্ধি হইবে ন! বটে, কিন্তু গভর্ণমেন্ট 
যে একজন যথার্থ বড় ও যোগা ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইলেন, দেশের 

লোক তাহা দেখিয়া আন্তরিক আহ্লাদ করিতেছে জানিবেন। 
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গত চল্লিশ বৎসর হইতে আমি আপনাকে জ্ঞাত আছি এবং 
আপনার শক্তি ও চরিত্রের জন্ত এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাকে 
মান্য করিয়া আসিতেছি। বন্ুপুর্ববে আপনার চরণতলে -আমি 
প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যার্থ ছিলাম। তদবধি ও পরে আপনার 
ওকালতি অবস্থায় ও পরে হাইকোটে জঞ্জিয্তি কালে আপনার 
কার্যকলাপের অদ্ভুত শক্তি লক্ষ্য করিয়। আসিতেছি ও স্বদেশের 
উন্নতির জন্ত আপনি যে ভাবে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা আব্রও 
আশ্চর্যোর সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু পূর্বোক্ত গুণ 
সমূহ ব্যতীত অপর যে একটি গুণের জন্ত দেশের লোক আপনাকে 
তক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাহা! আপনার অতুলনীয় সরল ও পবিত্র 
চরিত্রের জন্য, যাভা এদেশের দৃষ্টান্তের স্বরূপ । মিতাঁচারিতাগুণে 
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প্রতিপক্ষগণেরও আপনার সহিত প্রক্য হয়, সুমিষ্ট যুক্তিতে 
বিরোধীগণের মনে সাম্যআনে এবং সেই সঙ্গে যে সকল মুঙ্গতত্ব 
আপনি যথাজ্ঞানে হ্টাষ্য বলিয়! ধারণ! করিয়! রাখিয়াছেন, তদনুসারে 
অন্ষুগ্রভাবে ও দৃঢ়মনে অনুবর্তী হওয়৷ আপনার সকল কার্যকলাপে 
লক্ষিত হয়। হাইর্কোটের বিচারাসনে বপিয়া আপনি দেশের 
লোকের ভক্তিভাজন হইয়াছেন! বিশ্ববিদ্ভ'লয়ের ভাইস্চ্যান্সেলার 
হুইয়৷ যুবকগণের শিক্ষাপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছেন। আবার 
উচ্চাসনে আীন থাকিয্াও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনকল্লে আপনি 
দয়া করিয়া আমাদের যে প্রকার উত্মাহ ও উপদেশ দিতেন, তাহ। 
স্মরণ করিয়া আজ অপার আনন্দ হইতেছে । আপনার জীবনব্যাপী 
কর্মের ধারা ও দৃষ্টান্ত দেশের লোকের আপনার নিকট হইতে 
'মুল্যবান প্রাপ্ত সম্পত্তি । উহ স্মরণে লোকের মনঃপ্রাণ উদ্দীপিত 
করিবে । 
এই সকল কথা লেখার জন্ত অপরাধ মার্জনা! করিবেন । 
বন্ুতর কর্মে বিব্রত থাকিয়৷ ভনিতা ককিয়। আপনাকে পত্র 
লিখিবার আমার অবকাশ নাই। তবে গতকলা' সংবাদপত্রে 
আপনার নাম দেখিয়া গত চল্লিশ বৎসরের সমস্ত পুরাতন কথা 
আমার মনে পড়িয়া গেল! তজ্জন্ত এই মুহূর্তে আমার মনে যাহা 
উদয় হইল, তাহাই আমি আপনাকে সঙ্গে দে লিখিয়! ফেলিলাম। 
ভরসা করি, আপনার পুরাতন ছাত্রের এবং বর্তমান সহকর্মীর 
খঅবিবেকত মার্জন! করিবেন। 
আপনার অকপট ছাত্র 
রমেশ চন্দ্র দত । 


পাঠসমাপ্তি। ৫৭ 


প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কর্ণ্ণ সমান্তির কিয়দ্দিবস পরে 
গুরুদাস বাবু জেনারেল এসেম্রিজ কলেজে ১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্ধের 
জানুয়ারী হইতে মে মাস পধ্যস্ত পাঁচ মাসের জন্ত গণিত শাস্ত্রের 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন । তথায় এ সময়ে তাহার বন্ধু নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এ কলেজে গুরুদাস 
বাবু বেল! ১০॥০ট1 হইতে ৪টা পর্ধাস্ত কর্ম করিতেন এবং মাসিক 
একশত টাকা বেতন পাইতেন। সে সময়ে বাবু প্রতুল চন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় তাহার একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন । উত্তরকালে 
স্তর প্রতুল চন্দ্র লাহোরের প্রধান বিচারালয়ে একজন বিচারপতি 
হইয়াছিলেন। নীলাস্বর বাবুর আগ্রহাতিশব্যে স্তর প্রতুলের একটি 
কন্তার সহিত স্তর গুরুদাঁস তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র 
বন্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। 
এম. এ পড়িতে পড়িতে গুরুদাঁস বাবু বি. এল ক্লাসে ভর্তি হন। 
সে সময়ে ষে কয়েক জন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ পণ্ডিত তাহার অধাপক 
ছিলেন, তাহাদের নাম নিয়ে দিলাম। 
(১) মিষ্টার মনটিও, 
(২), মিষ্টার গুডিভ, 
(৩) মিষ্টাব্র বোলোও, 
(৪) বাবু শ্তামাচরণ সরকার, 
(৫) (স্তর) চক্র মাধব ঘোষ, 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বে গুরুদাস বাবু বি. এল -পরীক্ষ! দেন। এই 
পরীক্ষায় পূর্ব পুর্ব পরীক্ষা অপেক্ষা গুরুদাস বাবু অধিক শ্রম 
করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার মাতার মনে বড় উদ্বেগ হয়, সে 


৫৮ পৃজনীয় গুরুদাঁস 


জন্য তিনি পুত্রকে রাজ্রিতে পড়িবার জন্ত যে পরিমাণ তৈল দিতেন, 
তাহার পরিমাণ কমাইয়। দেন। বন্ধু নীলাম্বর বাবুর সহিত '্রতি- 
যোগিত। করিয়া তিনি এই পরীক্ষ! দ্েন। ইহাতে তাহার জননীর 
বিরক্তির সীমা ছিল না। জননীর আত্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এই 
পরীক্ষায় নীলাম্বর বাবু, গুরুদাসের উপরে স্থান পায়। কিন্তু ফলে 
তাহা হুয় নাই। গুরুদাস বাবু দ্বিতীয় হইবার পাত্র নহেন॥ তিনি 
প্রথম হইয় স্ব্পদক উপহার পান আর নীলান্বর বাবু দ্বিতীয় হন। 
ইহাতে জননীর মনে যে কষ্ট হইরাছিল, সে কথা আমর! পুর্ধে 
উল্লেখ করিয়াছি । 

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ “হইবার পরে তিনি জেনারেল এসেম্ব্রিজ্‌ 
কলেজের অধ্যাপকের কর্ম ত্যাগ করেন ও অন্য কর্মের জন্ত 
চেষ্টিত থাকেন। প্র কলেজে তাহার অতিশয় শ্রম হইত। ইহার 
পরেও, গুরুদাস বাবু প্রেমটাদ-বায়টাদ পরীক্ষা ও অনর-ইন-ল 
পরীক্ষা দেন বটে, কিন্তু বি. এল পরীক্ষা পাসের পরেই গাহার 
প্রকৃত পক্ষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। হয়, স্থৃতব্রাং এই সমযেই অর্থাৎ 
১৮৬৬ গ্রীষ্টাবের শেষে আমরা তীহার প্রথম জীবন-ভাগের সীম! 
ধরিলাম। 





জ্রিভীম্ ভ্ভাঙগ 
প্রথম অধ্যায় 


-ী0শশশস 


বহরমপুর বাস 


বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক বাবু রমানাথ নন্দী 
হাশয়ের পরলোক গমনের পরে তীহার স্থলাভিষিক্ত হইয়] গুরুদাস 
বু ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে বহরমপুর যাত্রা করেন । সে সময়ে 
টাহার ভূতপূর্ব্ব অধাপক রবার্ট হযাণ্ড সাহেব বহরমপুর কলেজের 
মধ্যক্ষ ছিলেন, এবং র্রেভারেও লাল বিহারী দে ও (স্তর) রাস 
বহারী ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও পণ্ডিত রামগতি ্তাররত্ 
হাশয় সংস্কৃতস্পাহিতোর অধ্যক্ষ ছিলেন। বহরমপুর কলেজে তাঁহাকে 
প্রতাহ পপ্রাতে ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আইন পড়াইতে হইত এবং 
নপ্তাহে তিন দিবস প্রাতে ১০টা হইতে ১১ পর্যন্ত বি. এ ক্লাসে 
ঠণিত শিক্ষা দিতে হইত । এই*কাধ্যের জন্ত তিনি মাসিক তিন 
গত টাকা বেতন পাইতেন। কলেঞ্জের কাধ্য সমাপন করিয়া! তিনি 
আদালতে ওকাঁণতি করিতেন । 

প্রথম বহরমপুর যাইবার দিনে তিনি জননীকে ও পত্ধীকে সঙ্গে * 
/ যান নাই। তাহাদের বাসের জন্য একটি বাড়ী মনোনীত 
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করিয়া পরে তাহাদের লইন্া যাইবেন এই স্থির করিয়া গুভদিনে 
তিনি বহরমপুর যাত্রা করেন। হাবড়ার ষ্টেসনে রেলগাড়িতে উঠিবার 
সময় ব্বার্ট হাগু সাহেব ও সে সময়ের শিক্ষা বিভাগের তত্বাবধাঁয়ক 
বিখ্যাত বাবু ভূদেব মুখোপাধায় (সি-আই-ই) মহাশয়কে সহযাত্রী 
দেখিয়া! তাহার বড় আনন্দ হয় | ট্রেণে তাহাদের সহিত নান! বিষয় 
লইয়। মিষ্টালাপে তাহার স্ুথে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল,। সে সময়ে 
বিখ্যাত ইতিহাস লেখক বাকল্‌ সাহেবের ভ্রাতা ডল, বি, বাকল্‌ 
মুরসিদাবাদের নবাব নাজিমের রাক্নৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন, এবং 
রাইস ও বাইয়ৎ সংবাদ পত্রের সম্পাদক বাবু শত্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কিছুদিনের জন্য তীহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন । বাবু প্রেমচন্্ 
মুখোপাধ্যায় নামক একটি ভদ্রলোক উক্ত বাকল্‌ সাহেবের আফিসের 
দ্বিতীয় কেন্রাণী ছিলেন। তিব্বত ও অপরাপর অনেক পার্বত্য 
স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাহার নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল ও 
তিনি অতিশয় কষ্টসহিষু হইয়াছিলেন। .আত্মীর স্বজনের কঠিন 
পীড়া হইলেও তিনি একেবারে অভিভূত হুইয়া পড়িতেন ন1। 
অপরদিকে পরসেব! তাহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রোম বাবু গুরু 
দস বাবুর দূর আত্মীয় ছিলেন ও তাহাকে বড় স্নেহ করিতেন ও 
সেই জন্ত সর্বদা তত্বাবধান করিতেন। কলিকাতা শোভাবাজারের 
ব্রাজ৷ প্রদন্ন নারায়ণ দেব ততকালে নবাব নাজিমের দেওয়ান ছিলেন। 
তাহার নবাব সরকারে মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতন ছিল ও 
মুরসিদাবাদে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। গুকুদাস বাবুর 
 মাতুল গঞ্জানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যারেয সহিত দেওয়ান মহাশসে; 
বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। তীহারই অনুরোধে গুরুদণাস বাবু অতি 
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অল্প দিনের অন্ত দেওয়ান মহাশয়ের বাটার একাংশে অবস্থান 
করিয়াছিলেন । | 
সে সময়ে কলেজে আইন বিভাগে অপরাপর পুস্তকের সহিত 
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নামক পুস্তক খানি পড়ান হইত। প্র পুস্তকখানির মূল্য অধিক 
বলিয়া মধ্যবিজ্ঞ অবস্থার ছাত্রগণ এ পুস্তকখানি ক্রয় করিতে অক্ষম 
দেখিয়া! গুরুদাস বাবু তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্ত এ পুস্তকের 
একখানি সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত করিয়া তাহাদের উহা লেখাইয়া 
দিতেন। তীহার সমগ্র আইন বিশেষতঃ দণ্ডবিধি আইন অধ্যাপনার 
প্রণালী এত ভাল ছিল যে, তাৎকালিক মুরসিদাবাদের কমিশনর সি, 
এইচ, ক্যান্বেল সাহেৰ এবং তাহার বন্ধু নীলদর্পণ পুস্তকে র অনুবাদক 
রেভারেও লঙ্‌ সাহেব উভয়ে একত্র হইয়া! এক দিবস তাঁহার পেনেল 
কোড আইন পড়ান শুনিতে যান। তাহার পড়াইবার ব্রীতি শুনিয়া 
বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কমিশনর সাহেব তাহার বাৎসরিক এডমিনিষ্রেদন 
রিপোর্টে অধ্যাপনার সুখ্যাতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
ক্যাম্বেল সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট বিখ্যাত স্তর জর্জ ক্যান্বেলের 
সহোদর ছিলেন। 
এই সময়ে বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুরের 
আদালতের সর্ধপ্রধান উকিল ছিলেন। আশুতোষ বাবু প্রথমে 
কলিকাতা হাইকোর্টে অতি যোগ্যতার নহিত আপন ব্যবসা করেন। 
তাহার বিস্তাবুদ্ধির জন্ত তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিষুক্ত- 
টরিবার কথ হয়। তিনি বিখ্যাত রমানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় 
ছিলেন। ্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ ঠাকুর 
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পৈত্রিক ব্যবসার জন্ত খণদায়ে জড়িত হন। আশুতোষ বাবু, আতীয 
নগেন্ত্র নাথের খণের জন্ত জামিন হইরা স্বয়ং খণগ্রত্ত হন ও সেইজন্ 
তিনি কলিকাত। হাইকোর্ট ত্যাগ ককিয়া৷ বহরুমপুরে ওকালতি 
করিতে আরম্ভ করেন। বহরমপুরে তখন বাবু মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
অন্যতম যোগ্য উকিল ছিলেন। মতি বাবুঃ গুরুদাস বাবুর তীক্ষ 
বুদ্ধি ও প্রতিভা লক্ষ্য করিক্স! তাহাকে যদ্ব করিতেন। মতি বাবু 
যেমন বুদ্ধিমান তেমনি তেজন্বী ও পর্রোপকারী ছিলেন। আত্মসম্মান 
রক্ষা কাঁরয়া ওকালতি ব্যবস! চালাইতে তাহার স্তায় ব্যক্তি অতি 
বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক দিন একটি সাক্ষীকে কুট প্রশ্ন 
করিতে করিতে সে সময়ের ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেব তাহাকে একট 
প্রশ্ন করিতে অনুমতি দেন নাই। ইহাতে মতিবাবু তাহার মস্তবা 
বুঝাইয়। দিয়! এ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করেন। তাহাতে গ্রাণ 
সাহেব বিরক্ত হুইয়! বলেন, পর প্রকার আপত্তি সুশিক্ষিত ও কর্তবা 
পরার়ণ উকিলে পুর্ণ ইংলিশ-বার হইতে হইলে শোভ1 পাইতে পারে 
বটে, কিন্তু অর্ধশিক্ষিত উকিলে পুর্ণ মফঃম্বলের বারের উকিলের 
মুখে শোভা! পান না” * মতিলাল বাবু এর কয়েকটি' কথার সঙ্গে 
সঙ্গে "এবং এক পোকা শিক্ষিত বিচারকেরও শোভ। পাঁয় না” 1 এই 
কয়েকটি শ্রেষাতআ্বক কথা বলিয়া ম্যাজিষ্রেট সাহেবের উক্তি শেষ 
করিয়। দেন। গ্রাণ্ট সাহেব বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট গ্রাণ্টের 
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পুত্র। তিনি মতিবাবুর & কয়েকটি কথায় তাহার প্রতি ক্ুন্ধ না 
হইয়া ত্তাহাকে মোকদ্দম! ঢালাইতে আজ্ঞ! দেন ও মোকদদম! পুর্ব্ববৎ 
চাঁলতে থাকে । এই মতিবাবুই গুরুদ্বাস বাবুর একজন প্রধান 
সহায় ছিলেন। বহর মপুরে গুরুদাস বাবু যে মোকদমাটি প্রথম পান 
তাহাও এই নতি বাবুর প্রদত্ত । সেই মোকন্দমায় তিনি যে পাঁচটি 
টাক। পাহিশ্রমিক পান তাহাতে ও পূর্বের প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম 
চাকরি করিম্প] যে কয়েকটি টাকা পান তাহার কিয়দংশ হইতে 
তাহার মাতা ঠাকুরাণী আপন গৃহ দেবতার একখানি রৌপ্য সিংহাসন 
প্রস্তুত করান । সে সময়ে বহরমপুরে এই আশুতোষ ও মতি বাবু 
ব্যতীত আরও চারজন উকিলের প্রতিপত্তি হইতে আরস্ত হইয়াছিল। 
ইহাদের মধো বাবু দীননাথ গাঙ্থুলি, বাবু বৈকু্ নাথ সেন (রায় 
বাহাছুর ), বাবু শ্তামাচরণ ভট্ট ও বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
'নাম উল্লেখ যোগ্য । 

একদিন এক মুসলমান পরিবারের উত্তরাধিকারিত্ব সাব্যস্তের 
মোকদ্দমায় মতিলাল বাবু সিনিয়র ও গুরুদাস বাবু জুনিয়র উকিল 
নিযুক্ত ভন। সেই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়। গুরুদাস বাবু 
মুসলমান আইন সংক্রান্ত এমন একটি বিধি বাহির করেন যাহ মতি 
বাবু পুর্বে কথন দেখেন নাই । মতি বাবু উহ। দেখি গুরুদাস 
বাবুকে এ মোকদ্দমা চালাইবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন। "এই 
প্রকার উদারতা বাবহারাঁজীবগণের মধ্যে অতি বিরল। 

গুরুবাস বাবুর মাতুল মহাশয়, ভাগিনেক্ন যাহাতে মৃত রমানাথ 
নন্দীর স্থানে নবাব সরকারে উকিল নিযুক্ত হন, সে জন্য রাজ। প্রসন্ন 
নারাক়ণকে অনুরোধ করেন। রাজা তহুত্তরে বলেনঃ “আপনার 
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ভাগিনেয়টি যে প্রকার নিরীহ তাহাতে তাহাকে নবাব পরকারের 
সহকারী উকিল নিযুক্ত করিতে আমার সাহস হয় না ।” গুরুদাস 
বাবু এই উত্তর শুনিয়! কিছুমাত্র ক্ষু্র না হইয়া -বলেন--“মাঁম। ; কেস 
অনুরোধ করিলেন ? আমি যদি ভালরূপে আপন ব্যবস। চালা ইতে 
পাত্র, তাহা হইলে দেওয়ান বাহাছুর স্বতঃ প্রবুত্ত হইয়া আমার 
নবাব সরকারের উকিল নিযুক্ত কাতে বাধ্য হইধেন। আমার 
অনৃষ্টে নবাবের ধনাগার হইতে যাহ প্রাপ্য ধাধ্য আছে তাঁহার একটি 
পয়সাও কেহ বাড়াইতে বা৷ কমাইতে পারিবে না ।” 

এই সময়ে বহরমপুরের এক পরিচিত ভদ্রলোক গুরুদাস 
বাবুকে বলেন--ভায়া ! বহরমপুর জায়গা, এখানে ছুই একটা রূপা 
বাধা হু'কে। ও একট। ফরমী কর, নইলে খাতির টাতির হবে না» 
সন্ত্রস্ত মো-অকেলও জুটিবেন1 1” গুরুদাস বাবু কখন ধুম-সেবা 
করেন নাই । তিনি তদুত্তরে বলেন-_প্ৰাদা ! যদি রূপা বাধ! হু'কে?' 
বা ফরসীর জোরে আমার বহরমপুরে মোকদ্দম৷ পাইবার সুবিধা | 
হয়, তাহা হইলে এমন মুরমিদাবাদি পসারে আমার প্রক্ষোজন নাই, 
আমি শুকাইয়া মরি সেও ভাল।” প্রায় এই সময়ে বহ্রমপুরের 
একজন দরজি তাহার জামা, চাপকান, ইত্যার্দি সেলাই করিত, 
তাহার বহুরমপুরের বাবু মহলে হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্য ও মদত সরবরাহ 
করাও একটা ব্যবসা ছিল। সেব্যক্তি গুরুদাস বাবুকে চিনিতে 
ন। পারি তাহাকে খদ্দের করিবার চেষ্টায় থাকিত। সেও পূর্ব্বের 
লিখিত ভদ্রলোকটির স্তায় একদিন বলিয়াছিল-_প্বাবুজি ! এখানে 
একটু আদটু জগন্ুপ ও মদপান না করিলে বড় উকিল হইতে 
পারিবেন না। বলেন ত, আমি তাহার বন্দোবস্ত করি।” গুরুদান 
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বাবু দরজির এ কণ! শুনিক্া। তাহাকে আর জাম! সেলাই করিতে 
১ দেন নাই, অপর দরজিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে নবাব নাজিমের সহিত এক খোজার বহরমপুর 
'আদালতে এক বড় মোকদ্দমা বাধে । এ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষেরই 
ব্যক্তিগত বিশেষ জিদ ছিল। নধাব নাজিমের পক্ষের প্রধান 
উকিল বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মোকন্দমা-সংক্রান্ত সমস্ত 
কাগজ-পত্র তন্ন তন্ন করিয়। দেখিয়া, দেওয়ান রাজ। প্রসন্ন নারায়ণকে 
বলেন যে, মোকদ্দমায় নবাবের জয়লাভের বিশেষ সম্ভাবন। নাই, 
মোকদ্দম। মিটমাট হইলেই ভাল হয়। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে 
গুরুদাদ বাবু সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি এই মোকদ্দমা- 
সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পুর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর 
গুরুদাস বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাম] করেন, “কি, গুরুদান বাবু, 
আপনার কি মত?” তছুত্তরে গুরুদাস বাবু বলেন, “এ মোকন্দম! 
চালাইলে নবাব নাজিম জয়লাভ করিবেন, তাহার অনেক কারণ 
আছে।” দেওয়ান মহাশয় বহুদর্শী ও বিচক্ষণ আন্ততোষ বাবুর 
মত ও নব্য উকিল গুরুদাস বাবুর মত নবাব নাজিমের কর্ণগোচর 
করেন। নবাব নাজিম গুরুদাস বাবুকে ভাকাইয়৷ তাহার সমস্ত 
কথা ও মন্তব্য শুনেন এবং তাহার দ্বারা প্ মোকন্দমা-সংক্রাস্ত সমস্ত 
বৃত্তান্ত লেখাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত কাউন্সিপ খিষ্টার 
আর, ভি, ডয়েন স্বাহেবের নিকট উহ অপরাপর কাগজপত্রের সহিত 
পাঠাইয়া দ্েন। ডয়েন সাহেব গুরুদাস বাবুর সহিত একমত হইয়া 
লিখিত মত দেন। উত্তরকালে এ মোকদ্দমায় নবাব নাজিমের 
সম্পূর্ণ জয়লাভ হয় এবং তাহার ফলে তাহার সম্তরম রক্ষা হয় ও 


৬৬ পুজনীয় গুরুদাস। 
প্রায় বিশ সহম্্ টাক] বাঁচিয়া যায়। ইহার পর হইতেই বহরমপুর 
আদালতে গুরুদাস বাবুর ক্রমে ক্রমে সুখ্যাতি ও আধিপত্য বিস্তার , 
হুয়। নবাব নাজিম গুরুদাস বাবুকে তাহার একজন সকারী 
উকিল নিযুক্ত করেন এবং এই মোকর্দমা-সংক্রান্ত কাধ্যের 
পারিতোধিক-ম্বরূপ একটি স্বর্ণের ঘড়ি ও চেইন দেন। কিছুদিন 
পরে গুরুদাস বাবুর জ্ো্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হারাণ চন্্র বন্ট্যোপাধ্যায় 
বহরমপুরে ভূমিষ্ঠ হইলে ভিনি তাহাকে প্র ছুইটি দ্রব্য দিয়া প্রথম 
মুখ দর্শন করেন। 
বাসাবাটী মনোনীত হইলে তিনি নাব্রিকেলডাঙ্গায় পত্র লিখিয়! 
জননীকে ও পত্বীকে বহরমপুরে আনাইবার ব্যবস্থা করেন। এই 
ব্যবস্থানুযাঁয়ী তাহার মাতুল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বহরমপুর যাত্রা - 
করেন। পথে একটু দুর্ঘটনা! হয়। নলহাটি স্টেশনে সঙ্গী পুরুষগণ 
নামিয়াছিলেন; তাহারা গাড়ীতে উঠিবার পূর্বেই ট্রেণথানি 
ছাড়িয়া দেয়, সুতরাং স্ত্রীলোকের বড় ভাবিত হন। পরে স্বতন্ত্র 
ট্রেণে তাহারা বহরমপুরে আিয়৷ জুটেন। গুরুদাস বাবুর সর্ব প্রথমে 
একটি কন্তা হয়। এই কন্তাটির ট্রেণে বড় জলপিপার্স৷ পায়) 
ষ্টেশনে যাত্রিগণকে যে জল পান করিতে দেয়, তাহাকে সেই জল 
পান করিতে দেওয় হয়। বহরমপুরে পৌছিয়! এক দিবস পরে এই 
কণ্ঠাটির কলেরা কোঁগ হয় ও কন্যাটি মারা যায়। ইহাতে গুরুদাস 
বাবু, তাহার জননী ও পত্বী শোকে অধীর হইয়। পড়েন। বিদেশে 
তাহার বদ্ধুগণ, সর্বদা! তাহার বাটাতে আসিয়। তাহাকে সাত্বনা 
. করিতেন। তাহার এই প্রথম শোক। তীহার সহকর্মী উকিল 
বাবু শ্তামাচরণ ভষ্ট মহাশয় তাহাকে সর্বদাই বলিতেন, "বাবা! 


বহরমপুর বাস। ৬৭ 


ঠা ধাকায় এত কাবু হওয়! ভাল নহে । আমি এমন কত ধাক। 
পাঁমলাইম্াছি, তাহা আর কি জানাইব।” তাহার দূর আত্মীয় 
প্রেমবাবু*্‌ তাহাকে সর্ধবদ। সাস্বনা দিতেন। তথাপি তিনি কিছু 
দিন কাতর ছিলেন। কন্তাটা দেখিতে পরুমানুন্দরী ছিল। সেই 
জন্য তাহার 'পিতামহী তাহার মোহিনী নাম রাখিয়াছিলেন। পর- 
বর্ষে (১৮৬৭ ্রীষ্টাবে ) বহরমপুরে যখন তাহার জোম্ঠপুত হারাণ 
চন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার জননী বলিয়াছিলেন, “এটা ছেলে না 
হয়ে মেয়ে হলে আমি অধিক সখী হইতাম; মনে করিতাম, আমার 
মোহিনী ফিরিয়া! আদিয়াছে।” ১৮৭০ ্রীষ্টাব্দে শারদ নবমী পুজার 
দিন বহরমপুরে তাহার দ্বিতীয় পুত্র শরচ্চন্্র ভূমিষ্ঠ হন। 

বহরমপুরে বাসাবাটা হইতে গুরুপাপবাবু একখানি পান্ধীতে 
কাছারি যাতায়াত করিতেন। সেখানেও সন্ধ্যার সময়ে তাহার 
বাসায় তিন চারিটি ছাত্র পড়িতে আসিতেন। তাহাদের তিনি অতি 
বতবপূর্ব্বক পড়াইতেন। পুত্রের কাছারি হইতে বাদায় ফিরিতে যে দিন 
সন্ধ্যা হইয়া,পড়িত, সেদিন জননী বড় ব্যন্ত হইয়া পড়িতেন। এক 
এক দিন পথের বাহির হইয়া পড়িতেন এবং বাসায় আগত ছষ্র্রদিগকে 
একটু অগ্রসর হই পুত্রের পাক্কি দেখা যাইতেছে কি.না সন্ধান 
আনিবার জন্ত অনুরোধ করিতেন । 

প্রথম প্রথম বহরমপুরে দেওয়ানী মোকদ্দম। অপেক্ষা গুরুদাস- 
বাবু ফৌজদারী মোকদ্বমা! অধিক পাইতেন। পূর্বোক্ত খোজার 
মোকদদমার ফলে গুরুদাসবাবুর পসার বৃদ্ধি হইবার হৃত্রপাত হয়। 
,সঙ্গে সঙ্গে' একটি ফৌজদারী মোকদম! অতি কৌশলের সহিত 
চালাই! জয়লাভ করায়, তাহার খ্যাতি বুদ্ধি হইয়া পড়ে। সে 


৬৮ পৃজনীয় গুরুদাস । 


মোকদ্দমায় বহরমপুরের প্রধান প্রধান উকিলগণ নিযুক্ত ছিলেন 
মোকদদমাটির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই :--বহরমপুরের কোর্নু“ধনবান্‌ 
জমিদার একমাত্র পুত্র, একটি আর্বিবাহিত| কন্যা ও এক পত্ী 
রাখিয়া! পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কিঞ্ৎৎ পৃর্ব্র টন তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি পত্তীর নামে বেনামী করেন যথাকালে এক দরিদ্র 
সন্তানের সহিত কন্তাসীর বিবাহ দেওয়। হয়। বিবাহকাল 
হইতে কন্যাটার স্বামী, শাশুড়ীর আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। 
শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে জামাত তাহার বন্ধগণের পরামর্শা্থুপারে 
তাহার পত্বীর পক্ষ হইতে শাশুড়ীর নামীয় বেনামী বিষয়ের অংশ- 
প্রাপ্তির মোকদ্দম৷ করিবার অভিপ্রায়ে পত্বীকে স্থানান্তরে লইয়। 
যাওয়। স্থির করেন। কারণ এক বাড়ীতে থাকিয়া ভাই-ভগিনীতে 
মোকন্ধম' কর! সুবিধাজনক হইতে পারে না। স্থানাস্তরে লহইন্বা 
যাইবার সময় শ্তালক ও ভগিনীপতিতে গুরুতর বিবাদ হয়। 
স্থানীক্ পুলিস ভগিনীপতির পক্ষাবলম্বন করে এবং পরে ডিট্রীক্ট 
ম্যাজিপ্রেউ হিলি (৮৮. ],, চ39০155 ) সাহেবের আদালতে 
মোকন্ন্তা রুজু হয়। হিলি সাহেব একজন ন্ুপপ্ডিত ছিলেন। 
তিনি কখন কথন বি-এ পরীক্ষার পরীক্ষক হুইতেন। মোকদ্দমায় 
গুরুদাসবাবুকে গভর্ণমেণ্ট উকিল নিধুক্ত করেন। আর শ্তালক, 
স্বপক্ষে বহুরমপুরের সমস্ত প্রধান প্রধান উকিলকে নিযুক্ত 
করেন। সুতরাং এ মোকন্দমায় উভক্ন পক্ষের উকিলের! আপন 
আপন পক্ষ হইতে বিচারপতির সমক্ষে নানাপ্রকার আইন-কানুনূ, 
বিধি-ব্যবস্থা দেখাইয়া, দেন। শেষে বিবাহিতা কন্তার পিতৃণৃহে বা. 
ভ্রাতৃগৃহে একা দিক্রমে অধিককাল বাস কন্ঠার বিশুদ্ধ চরিত্র-সন্বন্ধে 
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সন্দেহজনক, ইহ! প্রতিপন্ন করিবার জন্য গুরুদাসবাবু বিচারালয়ে 
কবিকুলতিলক কালিদাঁসের শকুস্তলা কাব্য হইতে পাদটীকায় * 
উদ্ধত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া! বিচারপতিকে বুঝাইয়া দেন যে, 
কন্াটীরঃপ্রতিনিয়ত বহুদিন ভ্রাতৃগৃহে বাস অবৈধ কর্ম । বিচার- 
পতি মহাশয়ও সেই ভাবে বুঝিয়! প্র কন্তার ভ্রাতাকে তিন দিবসের 
জন্ত কারাখাসের আজ্ঞ। দেন। ইহাতে বহরমপুরে মহা হুলস্ুল 
পড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে গুরুদানবাবুর পসার বুদ্ধি হইয়া পড়ে । 

বনু দিবল পরে গুরুদাসবাবু এ মোকদ্দমার কথ উল্লেখ করিয়। 
বলিতেন যে, পূর্বোক্ত মোকদ্দম পরিচালনার নৈপুণ্য তাহার 
বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ের উদাহরণ নহে। এই মোকদ্দমায় জয়লাভ 
কেবলমাত্র কতকগুলি পারিপার্থিক ঘটনার ফলমাত্র। যখন অদুৃষ্ট 
স্থ প্রসন্ন হয় ও সময় অনুকুল হয়, তখন পূর্বোক্ত প্রকারের যুক্তি- 
তার্কে বিচারালয়ে প্রতিপত্তি ও স্ুখ্যাঁতি বৃদ্ধি হয়। নতুবা অতি 
উচ্চ অঙ্গেরও কাব্যের শ্রোকের সহিত শাস্ত্রী দণুডবিধি আইনের 
ষে সামঞ্জন্ত বা মিল থাকিবে, তাহার অর্থ নাই। কারণ কাব্যের 
উদ্দেপ্ত ও শান্ত্রসংহিতা ব৷ দণগুডবিধি আইনের উদ্দেশ্ত বিভিন্ন । 

এই সময়ে গুরুদাসবাবু যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন । 
মোকদ্দম। গ্রহণ সন্বন্ধে তিনি নিক্নম করিয়াছিলেন যে, একবার যে 





** সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়ং 
জনোহস্তথা ভর্ভুমতীং বিশক্কতে । 
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে 
প্রিরাহশ্রির়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ 
শকুভ্তল]। 


৭০ পুজনীয় গুরুদাস 


মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিবেন, পরে দে পক্ষে তাহাকে উকিল 
নিযুক্ত না করিলেও তিনি কদাচ প্রতিপক্ষের উকিল হইয়। সে পক্ষ 
সমর্থন করিবেন ন1। এই ধর্ধমূলক আচরণই তাহার উন্নতির প্রধান 
কারণ। তিনি বলিতেন যে, উকিলের ব্যবসা অতি উচ্চ অঙ্গের 
ব্যবসা । কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে পক্ষ-পব্রিবর্তন অতি গঞ্চিত কর্ম। 
তিনি আরও বলিতেন, ওকালতি সংক্রান্ত যে কার্য্য হস্তক্ষেপ করিয়া 
পরে তাহাতে শুভফল হুইবে ন। যথাজ্ঞানে ধারণা হয়, সে কার্যে 
হস্তক্ষেপ করা অস্ুচিত। বহরমপুরে কাধ্যকালে এই প্রকারের 
একটি ঘটনা আমরা উল্লেখষোগা মনে করি। ঘটনাটি এই £__ 
একজন জমিদার তাহার জমিদারীর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ চরজমি পাইবার 
জন্ত তাহাকে পর্যাপ্ত অর্থের লোভ দেখাইয়া একখানি আরজি 
প্রস্তত করিতে অনুরোধ করেন। নদী সবিয়। “যাওয়ার অপর 
এক ভূম্যধিকারীর নদীগর্ভ বিলীন জমির স্থলেই পরে এই চরঞজ্মি 
উৎপন্ন হয়। তখন হাইকোর্টের এইরূপ নজীর ছিল যে, যদি 
কাহারও ভূমি জলমঞ্ন হুইয়া, পরে উহ্থার স্থলে চরজমি উৎপন্ন হয়, 
তাহা হইলে এ চরজমিতে তাহার কোন স্বত্ব বজায় থাক্সিবে না, 
কিন্তু উহ! সন্নিকটস্থ ভূমির বৃদ্ধি বলিয্। গণ্য হইবে, এবং ,এই 
শেষোক্ত ভূমির অধিকারীর প্রাপ্য হইবে। গুরুদাস বাবু উক্ত 
জমিদারের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি হাইকোর্টের 
পুর্ব্বোক্ত নজীর সম্পূর্ণ হ্ায়বিরুদ্ধ বলিয়। মনে করিয়াছিলেন, স্থতরাং 
তিনি অর্থের লোভে ত্র মর্মে আর্জি প্রস্তত করিতে সম্মত হন 
নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রিভিকাঁউন্সিলে এই চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি হয়, যে কোন ব্যক্তির ভূমি জলমগ্ন হইয়া পরে উহার স্থলে 


বহরমপুর বাস। দীঠি 


চরজমি উৎপন্ন হইলে তাহাতে সেই ব্যক্তিরই স্বত্ব বজায় থাকিবে, 
নিকটস্থ জমিদার উহা! তাহার জমির বৃদ্ধি বলিয়! পাইতে পারেন 
না। জমিদার বাবু যখন পরে প্রিভি কাউন্সিলের চূড়ান্ত বিচার জ্ঞাত 
হন, ত্থন তিনি গুরুদাস বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেন ও বলেন, 
“মহাশয়! আপনি আমাকে বহু অর্থ ব্যয় হইতে বাঁচাইয়! দিয়াছেন, 
ভগবান্‌ আপনার মঙ্গল করিবেন ।” 

পূর্বেই লিখিয়াছি, গুরুদাস বাবু যে সময়ে বহরমপুর কলেজের 
আইনের ও গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, সে সময়ে পণ্ডিত. 
রামগতি স্ায়রত্ব এই কলেজে সংস্কৃত-সাহিত্য অধাপন! করিতেন । 
গুরুদাস বাবুর পঠন্দশায় সংস্কৃত ভাষা কলেজে সহকারী ভাষারূপে 
পড়ান হইত ন1। এদিকে নান! কারণে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভের ইচ্ছা তাহার প্রবল ছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত 
ভাঁষা উচ্চ অঙ্গের এবং উহার জ্ঞান, সুল্ম পরমার্থ চিন্তায় অসামান্ত 
সহায়তা করে। আবার হিন্দু আইনের. উচ্চতম পরীক্ষায় সংস্কৃত 
জ্ঞান আবশ্তক। এই সকল কারণে তিনি কলেজে কিঞ্চিৎ 
অবসর পাইলেই পণ্ডিত রামগতি স্তাক্নরত্বের নিকট সংস্কৃত পাঠ 
করিতেন। উভয় অধ্যাপকের মধ্যে বন্ধুত্বও. ুনিয়াছিল্‌ ] 
শ্রই বন্ধুত্বের স্তি-চিহৃম্বরূপ শ্ায়রত্ব মহাশর তাহার নিজের 
“উত্তররামচর্িত* পুস্তকথানি গুরুদাস বাবুকে উপহার দেন এবং , 
বলেন, “আপনি আমার স্তায় অনেক শিক্ষক পাইবেন, ' কিন্তু আমি" 
আপনার ন্তায় ছাত্র পাইব নী” বহুর্দিবস পরে যখন গুরুদাঁস বাবু 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্তালয়ের একজন প্রধান বাক্তিঃ তখন ্টায়রত্ব 
মহাশয় তাহার পেন্সনের পরিমাগ বৃদ্ধির জন্য গুরুদীস বাবুকে 


প২ পুজনীয় গুরুদাস। 


তাৎকালিক শিক্ষাবিভাগের ডিবেক্টার স্তর এল্ক্রেড, ক্রফ্টু 
সাহেবকে অনুরোধ করিতে বলেন। গুরুদদাস বাবু দেখিলেন যে, 
স্তর্‌ এল্ফ্রেড, ক্রফ্ট যদি তাহার অনুরোধ রক্ষা ন: করেন, (তাহ! 
হইলে গ্যায়ব্রত্বেরও উপকার হইবে না অথচ সাহেবের /নকট 
তাহাকে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইবে। এবরধ সাহেব 
বিশেষ সহায়তা করিলে ন্যায়রত্বের মাসিক ত্রিশ টাকার হিসাবে 
পেন্সন বুদ্ধি হইতে পারে । ইহ ভাবিয়। তিনি সেই পরিমাণ টাক। 
স্তায়রত্ব মহাশয়কে ডাকযোগে পাঠাইন্া! দেন এবং যতদিন তিনি 
হাইকোর্টের বিচারপতির কাধ্য কত্রিতে থাকিবেন, ততদিন এই 
হিসাবে মাসে মাসে তাহাকে টাক। দিতে স্বীকার করেন। গ্যায়রত্ব 
মহাশর়ও ভাল লোক ছিলেন। পাছে গুরুদাস বাবু ক্ষুগ্ন হন, এই 
ভাবিয়া তিনি তাহার প্রথম বারের প্রেরিত টাকা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে এর প্রকার দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন। ন্যায়রত্ব মহাশয়কে যে গুরুদাস বাবু বিশেষ মান্ত করিতেন, 
তাহা দেখাইবার জন্ত একদিনের একটি ঘটনা আমরা উল্লেখযোগ্য 
মনে করি । তাহার মাতৃশ্রাদ্ধের দিবসে শ্রাদ্ধকাধ্য সমাপ্ননান্তে 
তিনি সভাস্থলে আসিয়া দেখেন যে, সমবেত নিমন্ত্রিত মান্যগণ্য 
ব্যক্তিগণের মধ্যে স্তায়রত্ব মছাশয় ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর 
মহাশয় বসিয়া আছেন ; দেখিয়াই উভয়কে প্রণাম করিয়া বলেন 
যে, একজন শিক্ষক অপর জন ঈশ্বর। আমার নিকট উভয়েই 
ভাক্তর পাত্র। 

.বহরমপুরে গুরুদাস বাবু ক্রমে ক্রমে সর্বজনমান্ত হইয়! 
পড়েন। সে সময়ে নবাব নাজিম হইতে সাগান্ত দরিদ্র পর্য্স্ত 


বহরমপুর বাস। ও 


তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কাহারও 
সহিত ছিল না বটে, কিন্তু সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন ও 
সম্মান কর্িতেন। নবাব নাজিম তাহাকে “গুরুদাস সাহেব” 
বলিয়। ডিক সম্ভাষণ ও মান্ত করিতেন। সে সময়ে সৈয়দ মনম্র 
আলি খ। ফারাদুনজা নবাব নাজিম ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
অষ্টমব্ষ বর়্সে তিনি মুরসিদাবাদের মসনদে উপবেশন করির়া 
৪৩ বৎসর কাল এই আসন অধিকার ককিক়্াছিলেন। গভর্ণমেন্ট 
সব্বপ্রকারে তাহাকে বৎসরে ষোল লক্ষ টাকা দ্িতেন। তন্মধ্যে 
সাংসাব্রিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি বাধিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা 
পাইতেন। ইনি মুরসিদাবাদে নিজাম কলেজ ও একটি মা্রাসা 
কলেজ স্থাপনা! করেন। ইহার মৃত্যুর পরে “নবাব নাজিম” উপাধি 
আর কেহ পান নাই। অপরিমিত বায়ে ইনি খণদায়ে জড়িত হইয়! 
পড়েন। এই জগ্ত এবং অপরাপর কারণে বিব্রত হইয়া ১৮৬৯ 
খরীষ্টাব্ে ইনি ইংলগ যাত্রা করেন ও থান প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল বাস 
করিয়া ব্রিটিস পার্লামেন্টে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বীষ্ষ অভাব 
মোচনের জন্য আবেদন ও তদ্বির করেন। ইংরাজী ভাষায় তাহার 
বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি সদালাগী পুরুষ ছিলেন। অস্বপৃষ্ঠে 
নিত্য সাত আট ক্রোশ বেড়াইতে তাহা কোন কষ্ট হইত না। 

এই সময়ে কিছুদিনের জন্ত (স্তর) হেনেরি টোবি প্রিন্সেফ্‌ 
সাহেব জেলা বহরমপুরের জজ ছিলেন এবং চুঁচুড়া-নিরাসী রাস 
বাহাদুর গঞ্গাচরণ সরকার ও বাবু দিগম্বর বিশ্বাস দেওয়ানী 
আদালতের সদর আমিন ছিলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
জানাতা বাবু তারাপ্রসাদ চট্টে।পাধ্যায় ডেপুটিম্যাজিষ্টেট ছিলেন। 
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তারাপ্রসাদ বাবু কলিকাতা বিশ্বৃবদ্ধাগয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র 
ছিলেন কিন্তু কিঞিৎ অন্তমনা ছিলেন। কাটালপাঁড়ার অমর 
ওঁপন্তাসিক গ্রন্থকার স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই 
সময়ে বহরমপুরের ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটে ছিলেন। পুরাতত্ববিৎ বাবু 
রামদাস সেন মহাশয় সে সময়ে বহরমপুরে বাদ করিতেন। 
বঙ্গভাষায় সরসসাহিত্যের জন্মদাতা প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র 
মহাশয়েরও সে সময়ে নিজ কার্যোপলক্ষ্যে এই স্থানে মধ্যে মধ্যে 
৭শুভাগমন হইত। উক্ত্রান্ত-প্রেম ও স্ত্রীচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত! 
চন্ত্রশেথর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তখন বহব্রমপুর কলেজে আইন 
বিভাগে গুরুদাস বাবুর ছাত্ররূপে ছিলেন। স্বর্গীক্স বাবু গৃ্গাচরণ 
সরকার মহাশয়ের সাহিত্যসেবী পুত্র অক্ষয়চন্ত্র পিতার সহিত 
একত্র বাস করিয়া ব্যবহারাজীবের কর্ম করিতেন। তিনি 
মাতৃভাষারূপ খনিতে বু নণিরত্ব বাহির করিয়াছিলেন। সুতরাং 
বঙ্ধিম বাবুর, রামগতি স্তাক্বরত্্বের, রামদাস বাবুর, অক্ষয় বাবুর, 
দীনবন্ধু বাবুর, চন্দ্রশেখর বাবুর একক্র মিলন বহরমপ্পুরে সর্বদাই 
হইত। গুরুদাস বাবু মধ্যে মধ্যে তাহাদ্দের সহিত সভা,সমিতিতে 
মিলিত হইতেন। সকলেই স্বদেশবৎদল, পণ্ডিত, প্রতিভাশালী ও 
বঙ্গসাহিত্যান্থুরাগী। বহরমপুরকে নবধুগের বঙ্গভাষার তীর্থভূমি 
বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তিদ্দোষে দূষিত হইতে হয় নাঁ। এই স্থানেই 
বিখ্যাত “বঙ্গদর্শন” পত্রিক প্রথম মুদ্রিত হইয়া ব্গভাষার গৌরব 
বৃদ্ধি করে। এই তীর্থেই পুজনীয় গুরুদাসের কর্মজীবন আরম্ভ ও 
সৌভাগ্য উদ্দিত হয়, এবং তাহার হৃদয়ে মাতৃভাষায় একথানি গ্রস্থ 
প্রণয়নের বাসন! উদ্দিত হয়। যে যে বিষয় অবলম্বনে তাহার বঙ্গ- 
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ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছ! হয়, উত্তরকালে তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয় 
তাহার প্রণীত “জ্ঞান ও কর্ম" নামক সর্ববাঙ্গ সুন্দর পুস্তকে সন্িবিষ্ট 
হইয়াছিল। গুরুদাস বাবু পঠদ্বশার কখনও উপন্যাস পাঠ করেন 
নাই। এই সময়ে তিনি বহ্কিমচন্দ্রের প্রণীত “ছুর্েশনন্দিনী* ও 
স্তরওয়ালটার স্কট-প্রণীত “আইভ্যান্হো” নামক উপন্তাস প্রথম 
পাঠ করেন । 

১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গুরুদাস বাবু *প্রেমটাদ রায় 
রায়টাদ স্কলারসিপ” পরীক্ষা দিবার জন্ত ছুই সপ্তাহের ছুটি লইয়া 
কলিকাতায় গমন করেন । রেভাবেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ও উভয়ে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিন 
দিবস পরীক্ষা। দিয়! কালীচর্ণ বাঁবু অসুস্থ হইয়া পড়েন। সে বৎসর 
ইংরাজী সাহিতা, ইতিহাস, পদার্থ-বিদ্যা, দর্শন, মিশ্র ও অমিশ্র গণিত 
প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় ছিল। “ফ্রেও-অফ-ইগ্ডিয়া” নামক সংবাদ 
পত্রের সম্পাদক মিষ্টার শ্মিথ সাহেব (011. (৫018 910010)) এই 
পরীক্ষার একজন পরীক্ষক ছিলেন। জমস্ত বিষয়ের নম্বর যোগ 
করিয়। গুরুদাস বাবুর নম্বর আশুতোষ বাবুর নম্বর অপেক্ষা! অধিক 
হয়, কিন্তু তদানীন্তন নিয়মানুসারে দুই তিনটি উত্তরপত্রে তাহার নগ্থর 
শতকরা! চল্লিশ নম্বরের কম হয় বলিয়া সেই নম্বরগুলি বাদ যায়। এই 
কারণে সে বৎসর পরীক্ষায় গুরুদাস বাবু সফলমনোরথ হইতে পারেন 
নাই; আশুতোষ বাবু এই পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। আশুতোষ 
বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম প্রেমটাদ-বায়টাদ স্কলার । পরীক্ষার 
পাম ন৷ হওয়ায় গুরুদাস বাবু কিধিৎ, হুঃখিত হন । /কারণ এ পর্য্যস্ত 
এফ, এ পরীক্ষা হইতে কোনও পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিগ্তালয়ের দ্বিতীয় 
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হন নাই! উত্তরকালে এই মাশুতোষ বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের 
একক্ন প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় তিনি অমিতা- 
চারের ফলে অল্পবরসে দেহত্যাগ করেন। কালীচরণ বাবু একজন 
ভাল অধ্যাপক ও ফৌজদারী উকিল এবং পরে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালগ়্ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর ৪ রেজিষ্রার হইয়াছিলেন। তিনি 
খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের আলোচনার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। 
বহরমপুরে এই সময়ে কিছুদিনের জন্য মিষ্টার এইচ, হ্যান্‌কি 
(177. 78095) সাহেব, দায়রার জজ ছিলেন। তাহার একজন 
মুসলমান সেরেস্তাদার ছিল । উকিলগণের সহিত অপ্রিয় আচরপের 
জন্ট সেব্রেস্াদারের বড় অধ্যাতি ছিল । একটি বড় ফৌজদারী 
মোকদ্দমায় গুরুদাল বাবু উকিল নিযুক্ত হন। মোকদ্দমার গৌর 
স্থন্দর চৌধুরী নামক একজন জমিদার একপক্ষ ও এ জন মুসণমান 
অপরপক্ষ । মোকদ্দমার সওয়াল জবাবের পরে জজ সাহেব যখন 
অভিযোগের প্রতিকূল ও অন্কুল তর্ক জুরিগণকে বুঝাহয়া 
দিতেছিলেন, তখন সেরেন্তাদ্রার গুরুদীস বাবুর মকেলের যাহাতে 
অনিষ্ট ঘটে এবং স্বজা(তর পক্ষে সুবিধা হয়, এই অভিপ্রায় জুরি- 
গণকে আকার ইঙ্গিত কারতেছিলেন। কর্তব্যান্ুরোধে গুরুদাস বাবু 
তাহার এই আচরণ জজ সাহেবের গোচবে আনেন ।॥ তাহাতে জজ 
সাহেব প্রকান্ত আদালতে সেরেস্তাদারকে ভত্সন। করেন, স্থৃতরাং 
তিনি মন্্মাহত হন। ইহাতে আদালতের সকল উকিলেরই সাতিশয় 
আহ্লাদ হয়। ৬শরদীয়! পুজার ছুটির কিছুদিন পূর্ব্বে এই ঘটন। 
ঘটে। মোক্দমায় গুরুদাস বাবু জয়লাভ করেন, কিন্তু তিনি মনে 
করিয়াছিলেন যে, সেরেস্তাদারকে ছুইট।. মিষ্ট কথা বলিলে ভাল হয়। 
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তাহার বন্ধু উকিলগণ তাহার এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে বলেন 
যে, সেরেস্তাদারের মত লোককে সন্তুষ্ট কর! মানুষের সাধ্য নহে। 
এই চেষ্টার প্রয়োজন নাই । তদুত্তরে গুরুদাস বাবু ত্তাহাদের বলেন 
যে, পুজার ছুটি নিকটে ; ছুটিতে বাড়ী যাইয়া এই ঘটনা মনে হইতে 
থাকিবে, আর মনে কষ্ট হইবে! সর্ধর্দাই মনে হইবে, কেন 
লোকটিকে এত অপদস্থ করাইলাম! শেষে উকিলগণের সম্মতি 
লইয়। তিনি সেরেস্তাদ্রাবরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে 
বুঝাইয়া! দেন যেঃ বিচারালয় ধর্মের স্থান, সেখানে কর্তব্যান্থুরোধে 
[তিনি জজ সাহেবকে তাহার [বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয্সা- 
ছিলেন, সে জন্ত তিনি যেন কিছু মনে না করেন। সেরেস্তাদার 
গুরুদাস বাবুর মিষ্ট কথাক়্ সন্তুষ্ট হন। | 

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমে গুরুদাস বাবু ছয়মাসের ছুটি লইয়৷ 
সপরিবারে বহরমপুর ত্যাগ করিয়। কলিকাতায় গমন করেন । 
তাহার অবসরকালে বাবু রাজকৃষ্ মুখোপাধ্যাক্স এম. এ, বি. এল 
তাহার 4সথানে বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন 
এবং মিষ্টার ম্মিথ (117. ১7919) ) সাহেব গণিত বিগ্ঠার অধ্যাপক 
নিষুক্ত হন'। কলিকাতায়, গমন. করিয়া মাতৃদেবীর ইচ্ছান্ুসারে 
নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে তিনি পুরাণ পাঠের আয়োজন করেন এখং 
কাশী যাত্রা করিয়। তথায় একটি নাট প্রস্তুত করিয়া বাটার দ্বারে 
স্বর্গীয় পিতার ও মাতার নামে শিব স্থাপনা করেন। 

ছয় মাস পরে তিনি পুনরায় বহরমপুরে আগমন করেন। এ 
সময়ে তাহার ব্যবসায়ের বিরাম ছিল না, অবিশ্রান্ত কন্মে ব্যস্ত 
খাকিতেন। নবাব নাজিমের ও কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর 
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তিনি সমস্ত মোকদ্দম! কব্রিতেন । মহারাণীর দেওয়ান রাজীবলোচন 
ব্রায় তাহাকে বড়ই স্নেহ ও মান্ত করিতেন । সে সময়ের একজন 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি শত্রিশূল” শব্দের আকার গ্রীক বর্ণমালার 
অন্তর্গত “সাই+ (১3) বর্ণের ন্যায় এইরূপ বুঝাইয়। দিয়াছিলেন বলিয়া 
তিনি তাহাকে সর্বশান্ত্রে সুপপ্তিত বলিয়। মান্য করিতেন । এ সময়ে 
তিনি পর্যাপ্ত অর্থ উপায় করিতেছিলেন বটে, কিন্ত জননী কলিকাতান়্ 
যাইয়া স্বগ্নুহে চিরস্থাক্লিক্ূপে বাসের জন্ ব্যস্ত হইয় পড়িলেন । 
তাহার নিকট কি সর্ত করিয়া! তিনি নারিকেলডাঙ্গার বাটা ত্যাগ 
করিয়া বহরমপুরে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিতাই তাহ ম্মরণ 
করাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহুই অনুসন্ধান লইতেন, 
তাহার ওকিলবি সাহেবের ইস্কুলে যে মাসিক একশত টাকা বেতন 
ছিল, সেই পরিমাণ কায়েমী আয় হইয়াছে কি ন1। প্রকৃতপক্ষে তখন 
তাহার কায়েমী আয় তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; নুতরাং গুরুদাস 
বাবু বহরমপুর ত্যাগের অভিপ্রার স্থির করিলেন। তাহার বন্ধু 
রাসবিহারী ঘোষ ইহার কির়ন্দিবস পুর্বে বহরমপুর ত্যাগ ক্লুরেন। 
রামবিহবারী বাবু তাহাকে বলিতেন বে, যাহারা ওকালতি ব্যবসায়ে 
উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মফস্বল আদালতে অধিক দিন 
পড়িয়া থাক! উচিত নহে। এবং তাহাকে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতী। হাইকোর্টে ওকালতি আরস্ত করিতে অনুরোধ করিতেন? 
অবশেষে ১৮৭২ ্রীষ্টান্ের শেষভাগে তিনি কলিকাতা যাইয়া 
কার্ধ্যারস্ত করেন। সমগ্র বহরম্পুরবাসিগণ তাহার জন্য হঃখিত 
হুইয়াছিলেন ও সকলেই এক বাক্যে ভগবানের নিকট তাহার 
উন্নতি ও শুভ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মে সময়ের জেলার জজ 
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গ্রে 03. 915) সাহেব অযাচিত ভাবে তাহাকে একথানি প্রশংসা- 
পত্র দেন। এ প্রশংসা-পত্রধানি তিনি যখন কলিকাতায় যাইয়া 
অনর-ইন-ল পরীক্ষা দেন, তথন প্রয়োজনে লাগে । 

যেদ্দিন বহরমপুর হইতে বাসা উঠাইয়। চলিয়৷ যাঁন, সেই 
দিবদ তিনি যে দুইটি মোকদ্দমা করেন, তন্মধ্যে একটি মোকদ্দমায় 
তাহাকে একজন দরিদ্র রেশমের গুটিওয়াল! পূর্বেই নিযুক্ত করিয্না- 
ছিল। গুটিওয়ালার সহিত তাহার পারিশ্রমিক ত্রিশ টাকা নির্ধাত্রিত 
হয়। যে সময়ে এই সম্বন্ধে কথা স্থির হয়, তখন গুটিওয়ালা তাহাকে 
বলে, বাবু! এ মামলাটি ত্রিশ টাকায় করুন, যদ্দি মামলায় আমার 
জিত হয়, আপনাকে আবও ত্রিশ টাক। বকৃসিস দিব।» গুরুদাস 
বাবু উত্তর দেন, *্বাপু ! বকৃসিসের প্রয়োজন নাই, তোমার 
মোকদ্দমাটি আমি ত্রিশ টাকাতেই করিব।” গুরুদাস বাবু মনে 
করিয়াছিলেন যে, ছুইটি মোকদ্দমাই সকাল সকাল শেষ করিস! 
বৈকালে সপরিবারে রিজার্ভ গাড়ীতে কলিকাতা যাইবেন। প্রথম 
মোকদ্দমাটি বেল! ১টাব্র পুর্ব্বেই সমাপ্ত হয়, কিন্তু গুটিওয়ালার 
মোকদমার্ট বিচারপতি একটু বিলম্বে আরম্ভ করেন ও সন্ধ্যাকাল 
পথ্যস্ত মৌকদ্দমাঁটি চলে। কাজেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত 
একযোগে কলিকাতায় যাইতে পারেন নাই । কর্তব্যান্ুরোধে 
তিনি এ মোকদ্বমাটি শেষ করিয়। ব্রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা 
করেন। হাকিম সেদিন মোকদ্মার রায় দিতে পারেন নাই । 
গুটিওয়াল। পরদিন জানিতে পারিল যে, তাহার মোকদ্দমার় জয়লাভ 
হইয়াছে, কিন্তু তখন গুরুদাস বাবু চলিয়! গিয়াছেন, তাহার সহিত: 
আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। পাঠককে, এই 'গুটিওয়ালার 
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ত্রিশ টাকা বক্সিস্‌ দিবার অঙ্গীকার স্মরণ রাখিতে আমর! 
অনুরোধ করি। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি। 


১৮৭২ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তিনি হাইকোর্টে ওকাঁলতি 
করিতে আরম্ভ করেন, তথন স্তর্‌ রিচার্ড কাউচ (517 70017970 
00801) 76.) প্রধান বিচারপতি এবং জঙ্টিস্‌ জে, বি, ফিয়র (). 
19. 17587) ভর, মারকৃবি (ডা. 0127125 ), লুইস জ্যাকসন 
([,0019 09০10] ), এফ, এ, গ্লোভার (মী, &, 01955] ), 
এফ, বি, কেম্প (চ, 3. [০০1 ), দ্বারকানাথ হিজর, প্রভৃতি নিয় 
বিচারপতি । আব্র জি, সি, পল ( ত্র. 0. 180] ) এডভোকেট 
জেনারেল ও বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র 
উকিল ছিলেন। সে সময়ে বাবু বমেশচন্দ্র মিত্র, বাধু শ্রীনাথ দাস, 
বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ, বাবু মোহিনীমোহন 
রায়, বাবু ভবানীচরণ দত্ত, ডক্টার রাসবিহারী ঘোধ, /বাবু হেমচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ছূর্ামোহন দাস, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু 
নীলমাধব বন্থ প্রভাতি অসামান্ত শক্তিশালী উকিলে হাইকোর্টের 
বার শোভিত। | 

হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়া গুরুদাস বাবু প্রথম প্রথম জুনিয়ার, 
উকিল হুইয়। বহুরমপুর-সংক্রান্ত ছুই.একটি মোকদ্দম! করিয়াছিলেন। 
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দেই সময়ে তথায় হিন্দু-বিধবার স্বামি-স্বত্ব-ভোগ-সংক্রান্ত এক বড় 
মোকন্দমার* পুনর্ব্িচার হয়। আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শিবসাগর 
জেলার কেরি কোপিতানি নামে এক নপতী বিধবা এ মোকন্দমায় 
পুনরধিবগার প্রাথিনী এবং তাহার স্বামীর জ্ঞাতিভ্রাতা মণিরাধ 
কোলিতা৷ বিধবা কেরির বিপক্ষ। কেরি তাহার স্বামীর পর- 
লোকান্তে এক পরপুরুষের সহিত অবৈধন্ধপে মিলিতা হওয়ায় 
তাহার জ্ঞাতি-দেবর মণিরাম, তাহার স্বামিত্যক্ত-সম্পত্তির 
অধিকারী হইবার জন্ত প্রার্থন। করে; স্থানীয় মুনসেফ. কেরির 
অন্কুকুলে মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করেন; কিন্ধ শিবসাগরের ডেপুটি 
কমিশনর মুন্সেফের রায় নামঞ্জুর করেন। ডেপুটি কমিশনরের 
হুকুমের বিপক্ষে বিধবা কেরি হাইকোর্টে আপিল করায়, এই 
আপিল জষ্টিস বেলি ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত 
হইলে, তীহারা কেরির অনুকূলে একটি নঙ্জির ভ্রমাত্মক বিবেচন৷ 
করিয়া, আপিল ফুলবেঞ্চে বিচারের জন্য পাঠান এবং উহা হিন্দু- 
আইন-সংক্রান্ত গুরুতর মোকদ্দম! বলিয়া ফুলবেঞ্েে দশজন জজের 
দ্বারা ঝিটার হয়। বিধবা কেরির পক্ষে মোহিনীমোহন রায় ও মণি- 
রামের পক্ষে বাবু কালীমোহন দাস প্রভৃতি উকিল নিযুক্ত ছিলেন। 
মোহিনী বাবু, শুরুদাস বাবুকে হিন্দু-আইনে সুপপ্তিত জানিয়৷ 
তাহাকে এই মোকন্দমান্র সহায়তা করিতে অনুরোধ করবেন । 
মোকন্দমাম্স বক্তৃতাকালে জষ্টিদ ছারকানাথ মিত্র লক্ষ্য করিয়। 
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দেখিতেছিলেন যে, গুরুত্বাসবাবু মোহিনীবাবুকে বিশেষরূপে সহায় তা 
করিতেছেন । মোকদ্দমার শুনানি মধ্যে এক দিবস হাইকোট হইতে 
প্রত্যাবর্তন কালে জষ্টিস্‌ দ্বারকানাথ মিত্র এই “মাকদ্দমা-সংক্রাস্ত 
আইনের পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য থ্যাকার স্পিন্কু কোম্পানির 
€01559515111720051 90101 &০ ০০) পুস্তকে দোকানে যাইয়। 
দেখেন, গুরুদাস বাবু তথায় পুস্তক ক্রয় করিতেছেন। জঙ্টিস্‌ 
দ্বারকানাথের সহিত গুরুদাস বাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, কিন্তু 
তিনি যে মোহিনী বাবুকে মোকদ্দমার বিশেষ সহায়তা করিতেছেন 
তাহা দেখিয়াছিলেন ; আর তিনি যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন 
বিখ্যাত ছাত্র, হিন্দ-আইনে ন্ুপণ্ডিত এবং তিনি যে বহরমপুরে বিশেষ 
স্খ্যাতির সহিত কাধ্য করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ কৰিয়াছেন, 
তাহাও জ্ঞাত ছিলেন। পুষ্তকের দোকানে জঙ্টিস দ্বাব্রকানাথ. 
গুরুদ্রাস বাবুকে দেখিম়্াই তামাস। করিরফ়। বলিয়াছিলেন, “কি মহাশয়, 
হাইকোটে আসিফ়াই অসতী বিধবার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন!” 
পরে অপরাপর কথার পরে পুনরায় বলেন, “আমরা কোন কর্ম 
করিবার সময্ন ছুই পাশে দেখি না, কেবল মাত্র উপরে দখি।” 
ইহার উত্তরে গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন, “মহাশয়, আমর! ষে হ্বই 
পাশে দেখি তাহার কারণ এই যে, ছুই পাশে নিতান্ত পক্ষে এমন 
দুই একজনও আছেন, ধাহারা উপরে দেখেন। যদি ছুই পাশে 
এরূপ ব্যক্তি একজনও ন1 থাকিতেন, তাহা হইলে আমরাও ছুই 
পাশে দেখিতাম না|” এই মোকদমাক্ম সাতব্ধন বিচারপতি 
বিধবার পক্ষে এবং জষ্টিদ্‌ কেম্প, জষ্টিস্‌ গ্লোভার ও জষ্টিস্‌ ছবারকা- 
নথ বিধবার বিপক্ষে রাস দেন। ফলে, এই মোক্দ্দমাতেই হিন্দু- 
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বিধবা স্বামি-ধনে অধিকারিণী হুইবার পরে মসতী হইলে তাহার 
স্বত্ব ধবংদ হইবে না, এই মীমাংসা হয়। পরে প্রিভি কাউন্সিলেও 
এই রার বাহাল হয়। 

বহরমপুরে গুরুদাদ বাবুর যে সকল আইনের পুস্তক ছিল 
তাহাতে মফঃম্বল-আদালতের কাধ্য বেশ চলিত, কিন্তু হাইকোর্টের 
কাধ্য চালাইবার জন্য ক্রমে ক্রমে আরও পুস্তক ক্রয় করিবার 
তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। একদিন তিনি কয়েকথানি সাপ্তাহিক 
ব্রিপোর্টার (৬/০০]05 £২০১০:৮০) এক পুরাতন পুস্তকের দোকান 
হইতে ক্রয্প করিয়া হাইকোর্টের দপ্তরিকে বাধাইতে দেন। নেই 
কয়েক খানি পুস্তকের মধ্যে একখানি হাইকোর্টের লাইব্রেরীর 
পুস্তক ছিল। পুস্তকের প্রথম পাতে ইংরাজীতে “লাইব্রেরী 
হাইকোর্ট” এই দুইটি শব্ধ ছাপ দেওয়া ছিল; কিন্তু গুরুদাস বাবু 
পুস্তক ক্রয় করিবার সময়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই । ইহার 
কয়েক মাস পুর্বব হইতে হাইকোর্টের লাইব্রেরীর একখানি সাপ্তাহিক 
রিপোর্টার পাওয়া যাইতেছিল না; সেইজন্/ হাইকোর্টের রেজিপ্রার 
সেই প্ুম্তকথানি পাইবার জন্য এক ঘোষণা-পত্র বাছির করেন। 
দুরি, গুকুদাস বাবুর প্রদত্ত পুস্তক কয়েকখানি পাইনা দেখে যে, 
তম্মধ্যে একখানি পুস্তকে হাইকোর্টের লাইব্রেরীর ছাপ রহিয়াছে । 
সে গুরুদাসবাবুকে বলে যে, যে পাতায় এই ছাপ আছে, লেই 
পাতাখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেই সকল বঞ্চাট চুকিয়! যায়; নতুবা এই 
পুম্তক লইয়া নানাগোলে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। দপ্তরির 
প্রস্তাবে গুকুদাস বাবু অসম্মত হন। ম্ৃতরাং সমস্ত অবস্থা 
ব্রেজিদ্্রীরের কর্ণগোচর হইয়া তদস্ত আরম্ত হয়। তদন্তে প্রকাশ 
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পায় যে, সে সময়ের জনৈক বিচারপতি লাইব্রেরী হইতে সেই 
পুস্তকথানি আপনার প্রয়োজনে দেখিবার জন্য গ্রহণ করেন এবং 
বিস্বত হুইয়। উহা লাইব্রেরীতে ফেরত ন৷ দিয়া ছুটি লইয়া 
স্বদেশ গমন করেন। তাহার স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অভিপ্রার ছিল কিন্তু কাধ্যগতিকে তাহা হয় নাই। তিনি স্বদেশ 
হইতেই কর্মে অবসর গ্রহণ করেন। কাজেই পুস্তকখানি তীহার 
কলিকাতার বাসগৃহে থাকিয়া যায়। তিনি কর্মে অবসর, গ্রহণ 
করিবার পরে তাহার কলিকাতার বাসাব্র ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার 
কলিকাতার সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করেন এবং সেই সঙ্গে হাইকোর্টের 
সেই পুস্তকথানিও বিক্রয় হইয়! যায় ; এইরূপে উহা! পুরাতন পুস্তক" 
বিক্রেতার হস্তে পড়ে। সেই পুস্তক বিক্রেতাই গুরুদাস বাবুকে 
উহ। বিক্রয় করে। তস্তে এই সকল কথ! প্রকাশ হওয়ায় সকল 
গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। গুরুদাসবাবু তখন দণ্তরিকে 
বলেন, দেখুলে দপ্তরি, সত্য কথার মার নাই ।” দপ্তরিও. কর্মক্ষেত্রে 
এই ঘটনা হুইতে বিশেষ নীতিশিক্ষা পাইয়াছিল। হাইকোর্টের 
অপর দশজনেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বহরমপুর হইতেখ্মগত 
উদ্দীয়মান উকিল গুরুদাস বাবু কি প্রকার প্রকৃতির মানুষ । 

প্রথম প্রথম তিনি মুর্শিদাবাদের আপিলের সমস্ত মোকদাম! 
পাইতে লাগিলেন। আমরা কলিকাত৷ সাপ্তাহিক রিপোর্টার পাঠে 
দেখিতে পাই যে, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে জষ্টিস্‌ ্বারকানাথ 
মিত্রের বেঞ্চে তিনি মুশিদাধাদের যে ছুইটি আপিলের মোকদ্দমা 
করিয়াছিলেন, সেই ছইটিতেই জয়লাভ করেন। ধীরে ধীরে 
হাইকোর্টে তাহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তিনি, 


চি 


কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি। ৮৫. 


আইন ও অপরাপর বিষয্প অবলম্বনে লিখিত নান! প্রকার গ্রন্থ 
পড়িয়াছিলেন। আইনের কোনও নৃতন পুস্তক বাহির হইলেই তিনি 
তৎক্ষণাৎ উহা। ক্রয় করিতেন। 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনর-ইন-ল পরীক্ষা পাস করেন; এবং 
সঙ্গে সঙ্গে দত্ত কপুত্র গ্রহণ কালে যাগযজ্ঞা্দি কন্মান্ুষ্ঠানের আবশ্ত কতা 
আছে কি না, ও হিন্দুর সংস্থাপিত কোনও অনুষ্ঠানের ব্যয়নির্ব্বাহের 
জন্য মুলধন-স্থষ্টি সম্বন্ধে কি কর্তব্য, এই ছুইটি বিষয় অবলম্বন করিয়া 
প্রবন্ধ রচনা! করেন। তিনি পর বৎসর ডি. এল উপাধি পান। সেই 
বৎসর বাবু ব্ৈলোক্যনাথ মিত্র এম. এ, বি. এল, তাহার সহিত 
একব্র এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্ধে ঠাকুর-ল-লেকৃচারার 
নিযুক্ত হুইয়া তিনি দশসহশ্র টাকা। বৃত্তি পান ও “হিন্দুবিবাহ ও 
সত্ীধন” নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহা অতিমূল্যবান গ্রস্থ। 
প্র বদর তিনি বি. এল পরীক্ষার পরীক্ষক, অনাষ্টররি (প্রেসি- 
ডেম্সি ম্যাজিষ্রেটে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের সভ্য বা ফেলো 


নিধুক্ত ূন। 
* গড়গোবিন্পুরের বসাকেরা কলিকাতা লহরের পুরাতন 


অধিবাপী। প্রায় এই সময় হইতেই তাহাদের বিষয়-সংক্রান্ত হাই- 
কোর্টের মোকন্দম| গুরুদাসবাবু করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশের 
পরলোকগত বাবু যোগেশচন্দ্র বসাক, জেলা রহ্গপুরের অন্তর্গত 
ইসলামাবাদ পরগণার ভূমি-স্বত্ববিষয়ক একটি হাইকোর্টের আপিলের 
মৌকদ্দমায় গুরুদাস বাবুকে নিযুক্ত করিয়া! তাহার ফি দিয়াছিলেন, 
কিন্তু অসুস্থ হইয়া তিনি নির্দিষ্টদিনে মোকদমা করিতে যাইতে 
পারেন নাই। কোনও কারণে জজের! এই মোকদ্দম! পুনবিবচারের 
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জন্য রঙ্গপুরে পাঠাইয়া দেন। কিরদ্দিবস পরে এই মোকদ্দমার 
আবার রায় আসিল, উহার হাইকোর্টে বিচার হইবে এবং তথায় 
মোকদ্দম। গুনানির জন্য দিনও ধার্ধ্য হয়। যোগেশ বাবু ধাধ্যদিনের 
একদিন পূর্বে গুরুদাস বাবুকে নিযুক্ত করিতে গিরাছিলেন, এবং 
তাহার ফি দিবার চেষ্টা করেন। গুরুদীস বাবু পূর্বে এই মোকদ্দমাঁটি 
যখন আদালতে উঠে তখন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ইহ! মনে, 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ভন্ঠ দ্বিতীর দিনে যোগেশ বাবুকে 
দেখিয়া বলেন, “যোগেশ বাবু, আগামী কল্য রঙ্গপুরের আপিলের 
মোকদ্বম৷ হইবে আমি জ্ঞাত আছি, আর আমি সে মোকদ্দম। করিব 
তাহাও স্থির কাঁরয়৷ রাখিয়াছি। সে জন্ত আপনাকে আর ফি দিতে 
হইবে না। তরসা করি, আগামী কল্য আপনার পূর্ব প্রদত্ত 
টাক। পরিশোধ করিব” এই ঘটনা প্রায় ৪৫ বৎসর পুর্বে 
ঘটিয়াছিল কিন্ত বসাক বাবুদের বংশধরগণ গুরুদাস বাবুর উক্ত 
সজ্জনতার কথ অগ্ভাবধি ন্মরণ করিয়। রাখিয়াছেন। 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ব হইতে তাহার এক দিবসের জন্যও ধুকার্যের 
বিরাম ছিল না। শনিবার হাইকোর্টের কাধ্য বন্ধ থাকিলেও 
তাহাকে এ দিন চবিবশপরগণা, ভ্থগলী বা বর্তমানাদি স্থানের 
আদালতে যাইতে হইত। দুরে যাইতে হইলে অর্থাৎ পে দিবস 
বাটীতে ফিরিয়া! আসিবার সম্ভাবনা! নাই এমন স্থানে যাইতে হইলে, 
তিনি সাধারণতঃ অগ্রে তাহার জননীর মত লইতেন। চ'্বশ- 
পরগণার আদালতে ষাইতে হইলে, গাড়ীভাড়া ব্যতীত তিনি ছুই 
শত টাকা! ফি লইতেন'; হুগলী যাইতে হুইলে আড়াই শত টাকা! 
লইতেন ও বর্ধমান যাইতে হইলে তিন শত টাকা লইতেন, আর, 


কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি। ৮৭ 


বাঁইবার পূর্ব্ব দিনে টাকা লইতেন। এই সময়ের একদিনের একটি 
কৌতুকজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা আমর! এইস্থলে উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না । ঘটনাটি এই £-_ 

এক ধনবান ব্যক্তি তাহাকে বর্ধমানে যাইবার জন্য নিষুক্ত 
করেন । বর্দমানে যাইবার পুর্ব দ্রিবসে তিনি তাহার গাড়িভাড়। 
দশটাকা ও পারিশ্রমিক তিনশত টাকা! চাহিলে, সেই লোকটি 
তাহাকে গাড়িভাড়া দশটাক। দিয়! বলেন ষে, তিনশত টাকা অশ্রিম 
দেওয়া সামান্ত কথা, মোকদ্দমাঁ জয়লাভ হইলে পারিতোষিকের 
স্ব্ূপ আরও তিনশত টাকা দেওয়া হইবে। গুরুদাস বাবু 
তহুত্বরে বলেন, প্পারিতোধিকের প্রয়োজন নাই, মোকদামায় 
যথাসাধ্য শ্রম করিব। কিন্তু আমার নিয়ম আছে যে, মোকন্দম! 
করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমার প্রাপ্য ফি আমি লইয়া থাকি ।* 
সথন দেই ভদ্রলোৌকটি বলেন, *্টাকা আমার আজ সঙ্গে নাই, 
বর্ধমান ট্রেসনে পৌছিলেই আপনার টাক ঠিক পাইবেন ।* পরে 
বর্ধমান /ষ্টেসনে পৌছিক্লা তিনি টাঁক1 চাহিলে, আদালতে পৌঁছিয়া 
টাক! দিবার কথ স্থির হয়। সর্বশেষে ভদ্রলোকটি মোঁকদ্দম। 
আস্ত হইবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র একশত টাঁকা দিয়! বলেন, প্বক্রী 
টাক? আগামী কল্য আপনার বাড়ীতে পৌছাইয়া দ্রিব।” সেই 
দিবসই মোকদ্দম! শেষ হয় বটে কিন্তু সে দিন বিচারপতি রায় দেন 
নাই। পরদিবস সেই মোকন্দমায় ভদ্রলোকটি জয়লাভ করেন। 
জয়লাভ করিয়াও তিনি গুরুদাস বাবুর পারিশ্রমিকের অবশিষ্ট 
প্রাপ্য ছুইশত টাকা দেন নাই এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎও করেন 
নাই। 


৮৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


কিয়দ্দিবস পরে এই মোকন্দমার পরাজিত পক্ষ হাইকোর্টে 
আপিল করিয়া অনেক বড় বড় উকিল নিযুক্ত করে। বড় বড় 
উকিলগণের মধ্যে কেবল স্বর্গীয় মহেশচন্ত্র চৌধুরীকে বিপক্ষ পক্ষ 
নিযুক্ত করেন নাই জানিতে পারি, সেই ধনাঢা ব্যক্তি রেস্পণ্ডেপ্ট 
হইয়া মহেশ বাবুর নিকট কাগজপত্র লইন্না যান এবং তাহাকে নিযুক্ত 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহেশ বাবু মোকদ্দমায় 
কাগজপত্র পড়িয়া দেখেন যে, জেলা-আদালতে এই মোকদ্দমাক় 
গুরুদাস বাবু উকিল ছিলেন, সুতরাং তিনি মক্কেলকে আপিলের 
মোকদামাক্স তাহাকে নিধুক্ত করিতে উপদেশ দেন এবং পরে হাই- 
কোর্টে গুরুদাসবাবুকে এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা 
করেন। গুরুদাসবাবুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অধগত হইয়া মহেশবাবু 
পরদিবস এই মক্কেলকে বলেন যে, যতক্ষণ গুরুদাসবাবুকে মোকদ্দমার 
নিযুক্ত কর! না হইবে, ততক্ষণ তিনি এই মোকদ্দমা লইবেন ন।। 
বাবুটি তখন বিষম বিপদে পড়িলেন! কোনও উপায় না দেখির। 
তখন গুরুদাস বাবুর পূর্বের পাওনার বাকি দুইশত টাক] লইয়া 
তাহার বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন, “মহাশয়, পীড়ানিবন্ধন আপনার 
পাওনার বক্রী ছুইশত টাক! দিতে বিলম্ব হইল, তজ্জন্ত কিছু মনে 
করিবেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, হাইকোর্টের আপিলের 
মোকদ্দমায় ত আপনাঁকে নিযুক্ত করিতেই হইবে ; সেই সময়ে সমস্ত 
টাকা একেবারে দিব।” 

যে দিন সেই বাবু গুরুদাস বাবুর প্রাপ্য ছইশত টাক লইয়া 
আসেন, দৈবক্রমে, যে গুটিওয়ালার মোকদ্দম! করিয়া গুরুদাসবাবু 
বহরমপুর ত্যাগ করেন, সেই গুটিওয়াল। তাহার অঙ্গীকৃত বকসিস্‌ 


কলিকাত! হাইকোর্টে ওকালতি। ৮৯ 


ত্রিশ টাক! লইয়া! সেই দিনই তীছার দ্বারে উপস্থিত হয়। প্রথমে 
সেই ব্যক্তি গুরুদাসবাবুর বাসস্থান নারিকেলডাঙ্গা নামটি ভুলিয়া 
গিয়। নারিকেলবাগান অনুসন্ধান করিয়া গুরুদাস বাবুর সাক্ষাৎ 
পাইবার চেষ্টা করে; পরে বিলম্বে গুরুদাস বাবুর বাসস্থানের সন্ধান 
পায়। প্রাতে যে ঘরে বসিয়া তিনি বড় বড় ধনী মক্কেলগণের 
কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, গুটিওয়াল' সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া 
দুর হইতে একখণ্ড ময়লাবন্ত্রে বাধ! ত্রিশটাকা গুরুদাস বাবুর 
সম্মুখে ছু'ড়িয়৷ ফেলিয়া দিয়) বলে, প্বাবুজি! চিনিতে পারেন? 
আমি বহব্রমপুরের সেই গুটিওয়ালা । আমি মোকদ্দম! জিতিলে 
আপনাকে ব্রিশটাক1 বকশিস দিব বলিয়াছিলাম, মনে আছে কি? 
এই নাও বকসিস্‌ । টাকা খরচ হইয়া যাইবে বলয়! আমি এতদিন 
আমার ঘরের খড়ের চালের ভিতরে গু'জিয়! রাঁখিয়াছিলাম 1” 
গুরুদাস বাবু চমতকৃত হইলেন! অশিক্ষিত দরিদ্র গুটিওয়ালার 
আচরণ আর বর্ধমানের ধনাঢা মক্কেলের আচরণ মনে মনে একত্র 
চিন্ত। করিয়া স্তস্তিত হইলেন। আমাদের মনে হয়, বর্ধমানের বাবুও 
সেই স্তানে উপস্থিত থাকিক্া তাহার নিজের আচরণ চিন্তা করিয়া 
শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং লঙ্জিতও হইয়া থাকিবেন ! 

গুরুদাদবাবু বহরমপুরের এ দরিদ্র গুটিওয়ালাকে যত্পৃরর্বক 
আহার করাইপ্না পরে বকমিসের ত্রিশটাকা, পুর্বে বহরমপুরে 
প্রাপ্ত ব্রিশটাকা ও উহার বহরমপুর যাতায়াতের ট্রেণভাড়! দশটা কা 
মোট ৭০২ টাকা সানন্দে গছাইসা দিয়া তাহার সততার পুরস্কার 
দিয়্াছিলেন। গুটিওয়াল৷ সহজে ত্র টাক? লইতে স্বীকৃত হয় নাই। 
গুরুদাস বাবুকে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। 


৯৩ পূজনীয় গুরুদাস। 


প্রায় এই সময়ে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ৷ মহাতাপ্টাদ বাহাহরের 
পোস্কাপুত্র মহারাজ। আপ্তাপ্টাদ বাহাদুরের অকাল মৃত্যুর পরে 
তাহার বিধব! পত্বী মহারাণী বেনোদেয়ী দেবী তাহার মৃত ম্বামীর 
অন্ুমত্যন্থুসারে একটি পোল্যপুত্র গ্রহণ করিবার স্বল্প করেন ও পরে, 
প্লাজা বনবিহারী ক্পুরের পাঁচবৎসরের পুত্র বিজরটাদকে পোষ্যপুত্র 
মনোনীত করেন। ইহাতে ্বর্গীয় মহারাজা মহাতাপৃটাদের 
বৃদ্ধাপত্বী নান৷ ছেতুবাদ দর্শাইয়। রেভিনিউ বোর্ডে আপত্তি করেন। 
১৮৮৬ ও ১৮৮৭ গ্রীষ্টান্ধে এই বিষয় লইয়৷ উভয়পক্ষে গুরুতর, 
বিবাদ হয়। হিচ্ছু আইন অনুসারে ও বদ্ধমান রাজবংশের কুল- 
প্রথানুযায়ী মহারাণী বেনোদেয়ী দেবী তাহার মৃতম্বামী আপ্তাপ্‌ 
টাদের সহোদরা-পুত্রকে--পিতার জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুএ বিজয়টাদকে 
পোষ্য পুত্রর্ূপে গ্রহণ সঙ্গত কি না ইহ] লইয়। বিষম তর্কবিতর্ক 
উঠে। ডক্টার গুরুদাস ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ছুইবার ও ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের 
১৫ই মার্চ তারিখে বিখ্যাত কাউন্সিল ফিলিপস্‌.( 4 71117)9 ), 
ইভানস্‌ (0. 7. 12205) বেল (নু. 3011 ) ব্যানার্জির 
(ভা. 9. 30061199 ) সহিত একযোগে বিলয়টাদকে ইপাধাপুন্র 
গ্রহণের পক্ষে মত দান করেন । আমর৷ শুনিয়াছি, এই পাগ্ডিত্ পূর্ণ 
অভিমতগুলি ডক্টার গুরুদাসের লেখনী প্রস্থত। | 

একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিককাল ব্যবহারাজীবের 
কাধ্য করিয়। ডক্টার গুরুদাসের যে অভিজ্ঞতা জন্মে তদনুসারে ও 
যে প্রকার নৈতিক আচারে ও ব্যবহারে চলিলে এই সম্প্রদায়ের 
বাক্তিগণের শ্রেয়ঃ হয় সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া, ডক্টার 
গুরুদাস কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্ট্রিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালে 


কলিকাতা হাইকোর্টে ওকাঁলতি । ৯১ 


করেকটি বক্তৃতা দেন। ব্যবহারাজীবের অতি কঠিন ব্যবসায়- 
প্রবেশোন্ুখ সর্বদেশীয্ যুবকগণের উহা পাঠে বিশেষ ফললাভ 
হইবে, ইহ1 আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি। সেইজন্ত 
আমাদের 'নুরোধ, তাহারা যেন এই বক্তৃতাগুলি যত্বপূর্বক পা, 
করেন ও তস্তর্গত উপদেশগুলি প্রতিপালন করিয়া এই ব্যবসায়ের 
গৌরব রক্ষা করেন। এই বক্তৃতাগুলির অস্তর্গত কয়েকটি উপদেশের 
সংক্ষিপ্ত অর্থান্ুবাদ আমরা নিয়ে দিগাম। সমযলাস্তরে তাহার পজ্ঞান 
ও কর্ম্ম* নামক পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগের চতুর্থ অধ্যায়েও বাবহারা- 
জীব-সন্প্রদ্ধার়ের কর্তব্য স্বন্ধে তিনি এই প্রকারের আরও 
কতকগুলি উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। 

বন্তৃতাগুলির অর্থান্নুবাদ £-- 

(১) ব্যবস্থাপক বিধি-নিয়মগুলি অতি সাবধানে পাঠ ও 
তাহাদের অর্থগ্রহণ করা সকল ব্যবহারাঁজীবের একান্ত কর্তব্য । 
বিধিনিয়ম সকল কতকগুলি মৌলিক তত্বের ভিত্তিতে সংস্থাপিত, 
সুতরাং সুই মৌলিক তত্বগুলির অর্থাবধারণ করা সর্ব প্রথমে উচিত। 
দভাসমাজের এক ব্যক্তির সহিত অপরব্যক্তির বিষয়বৈভব, মান- 
নম্ত্রম, ও সময়ে সময়ে প্রাণ পধ্যস্ত লইয়া! বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়। 
যাকে, এবং সেই বিবাদ-বিসম্বাদ বিধিনিয়মান্থুসারে যাহাতে মীমাংসিত 
যর, তাহাই উকীল ও বিচাঁরপতিগণের যথাজ্ঞানে চেষ্টা করা উচিত। 
হতরাং আইন ব্যবসার অতি কঠিন | সঙ্গে সঙ্গে যে যে লব্ষ- 
বাম! বিচারুপতিগণ উক্ত বিধি-নিরমানুসারে বিচার-কার্ধ্য করিয়া 
দগঘিখ্যাত হইয়াছেন, তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত ও কর্মের প্রণালী, 
মবহিত চিত্তে পাঠ করাও আবশ্তক। 


৯২ পূজনীয় গুরুদাস। 


(২) কোনও মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইবার পুর্ধে মোকদ্দমার 
কাগজপত্র নিরপেক্ষভাবে উত্তমরূপ দেখিয়া! যদ্দি ধারণ! জন্মে যে, 
উহ্থাতে জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা অধিক, তাহ! হইলেই উহাতে 
ব্রতী হওয়া উচিত, নতুবা অর্থপ্রাপ্তির আশায় অন্াক্স মোকদ্দমায় 
ব্রতী হওয়! উচিত নহে। ৃ 

(৩) বর্তমান সময়ে উকিলগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া 
পড়িতেছে। সুতরাং এই ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ কর! বড়ই কঠিন 
সত্য, কিন্তু এই মহৎ ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়া ধৈর্ধযাবলম্বন 
পুর্বক যদি কেহ কোনও একটি দাান্ত মোকদ্দমাতেও স্বীয় বিদ্তা- 
বুদ্ধি ঘততার পরিচয় দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে মোকদ্ধম] পাই বার 
অন্ত তাহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, ফি কমাইতেও হইবে না, বরং 
বিবাদী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে অনুসন্ধান করিয়! বাহির করিয়া 
লইবে। তবে আদালতের কাধ্যপ্রণালী শিক্ষার জন্য লব্ধনামা 
উকিলগণের নিকট উপস্থিত থাকিতে ক্ষতি নাই, অথবা কিঞ্চিৎ 
অর্থোপাজ্জনের অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় আইনের পুস্তক বা বিধি 
মুদ্রণের চেষ্টা করিতে ক্ষতি নাই। | 

(৪) কাধ্যপ্রণালী শিক্ষার জন্ত নূতন উকিলগণ আর একটি 
কশ্ম করিতে পারেন। যে সকল আসামীর পক্ষসমর্থন করিবার জন্ত 
কোনও উকিল নিযুক্ত নাই, সেই সকল আদামীর পক্ষ সমর্থন 
বিনা-দক্ষিণায় করিতে ক্ষতি নাই । তবে এই কর্ম অতি সাবধানে 
ও সতর্কভাবে কর! উচিত। পক্ষমমর্থন বা আসামীর উপকার 
করিতে যাইয়া, তাহার]! যেন উহাদের অহিত বা অপকার ন! 
করিয়া বসেন, পে দিকেও তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাথ। উচিত। 


কলিকাত৷ হাইকোর্টে ওকালতি। ৯৩. 


(৫) বিচারপতি বা প্রতিপক্ষের উকিল বুঝিতে পারিবে না 
হই ধারণায় উকিলগণের প্রবঞ্চক তর্কপ্রণালী অবলম্বন কর! অথবা 
মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থার ব্যত্যয় করা অবিধেয় । এই পন্থ। অব- 
ন্বনে প্রকারান্তরে উকিলের আপন উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পাবে অথবা 
মাত্রীয়-বন্ধুগণের মনোরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু উহা! অন্তাঁয় কর্ম্ম। 

কোন যুগেই মানবগণের বৃথাকলহ-দন্বের অভাব হইবে না, 
হুতরাং আইন-ব্যবপাক়িগণের ব্যবসায়ও চিরকাপই চলিতে থাকিবে। 
এই ব্যবসায়ের উতৎকর্ষসাধনের জন্ত সর্বশেষে ডক্টার গুরুদাস নব্য 
উকিলগণের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাহার! এই মহৎ 
ব্যবসায় যথাষথরূপে চালাইতে যাইয়া যেন লোভ বর্জন করেন, 
্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন এবং বহুশ্রমলন্ধ নৈতিক শিক্ষা 
লাভ করেন। ইহাতে তাহাদের ও পরমলাত হুইবে এবং সমাজেরও 
অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে । 


কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপরকে উপদেশ দেওয়া সহজ 
কম্পন, কিন্তু স্বয়ং সেই উপদেশান্বযায়ী কর্ম করা! বড় কঠিন। ইহা 
মত্য কথাপ্তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুদাস বাবুর কর্মের 
ধারায় সপ্রমাণ হইঘে যে, তিনি তীহার প্রদত্ত উপদেশানুষায়ী স্বপ্নং 
কর্ম করিয়াছিলেন। আমরা পৃর্রে বলিয়াছি যে, মোকদ্দমার 
কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া! যদি উহাতে জয়লাতের সম্ভাবনা অধিক 
ইহা যথা্ানে ধাব্রণা হয়, তবেই উহাতৈ উকিলের ব্রতী হুওয়া 
উচিত, নতুব! অর্থলালসায় মোকদমায় ব্রতী হওয়! বা৷ মোকদদম। 
চালাইতে উপদেশ দেওয়া! অন্তা় কম্ম, ইহা ডক্টার গুরুদাস উপদেশ 
দিয়ছেন। বহরমপুরে ওকালতি কারবার কাল হুইতে তিনি 


৯৪. পুজনীয় গুরুদাস। 


স্বয়ং এই প্রকার আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন তাহাও বলিয়াছি। 
পুনরুক্তি হইলেও তাহার হাইকোটে ওকালতি কালের একাদনের 
অপর একটি ঘটনার নিম্নে উল্লেখ করিলাম । কলিকাতা-নিবাসী 
বিনোদচন্ত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ নামে ছুই ব্যক্তিকে তাহার এক আত্মীয় 
তাহার নিকটে লইয়া যান। দেই সময়ে মোকন্দমার কাগজপত্র 
দেখিতে তিনি ২৫২ টাকা মাত্র ফি লইতেন। এই ছুই ব্যক্তির 
কাগন্গপত্র দেখিকা তিনি কিছুই লন নাই, কিন্তু বলিয়াছিলেন, 
“এ মোকদ্দণায় আমি ব্রতী হইব না, কারণ পরিণামে ইহাতে 
জয়লাভ হইবে না।” এই কথা শুনিয়া উক্ত ভদ্রপোক দুইটি 
লিয়াছিলেন, »আত্মীকের দ্বারা অনুরোধের এই ফল হইল যে, 
উকিল বাবু মোকদদমার কাগজপত্র ভাল করিয়া না দেখিয়াই 
বলিলেন যে, মোকদ্দমায় হার হইবে! আমরা প্রথমেই বপিম্নাছিলাম 
যে, কাগজপত্র দেখিতে ২৫২ টাক। ফি দেওয়া যাঁউক7) উকিল 
বাবু পাচনিনিট কালও কাগজপত্র দেখেন নাই, অথচ বলিলেন, 
'মোকন্দমায় জয়লাভ হইবে না! চিরপ্রণসন্ধি আছে, শুধুহাত মুখে 
উঠে না, ইহা প্রতাক্ষ দেখা গেল। এক্ষণে আর কি হইবে! 
আমাদের নীলমাধব বাবুকেই উকিল নিযুক্ত করিতে হইবে ৷” 
পরদিবস তাহারা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু নীলমাধব বন্ুকে 
নিষুক্ত করেন। বছদিন ধরিয়া এ মোকদ্দম। চলে, কিন্তু সর্বশেষে 
উক্ত বিনোদচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বন্বাস্ত হন ও পরিণামে তীহাদের 
দুর্ঘশার সীম ছিল না। আমর! গুনিয়াছি যে, অতিদুর্দশার দিনে 
তাহার গুরুদাস বাবুর উপদেশ ম্মরণ করিয়া, দেই উপদেশ অমান্ত 
করার জন্ত ক্ষুন্ধ হইয্াছিলেন ।. 


কলিকাতা হাইকোটে ওকালতি। ৯৫ 


ক্ষেপে বলিতে গেলে আমন! এই কথ বলিব যে, ডক্টার 
গুরুদাস নুযনাধিক দ্বাবিংশ বর্ধকাঁল ধর্মকে আশ্রয় করিয়। আইন 
ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। মোহিনী বক্তৃতার ব1 চাতুরীর সাহাযো 
প্রসিদ্ধিলাভ করিবার ইচ্ছ। তাহার একদিনের জন্যও মনে 
স্থান পায় নাই আর অযধারূপে তিনি এক কপর্দকও আত্মদাৎ 


করেন নাই। 





তৃতীয় অধ্যায় 
-+(০)-- 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা 


১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিলের ২৯,৩০ ও ৪০ ধারা 
অনুসারে বঙ্গের ছোটলাট ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে 
ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন 
সভ্য নিযুক্ত করেন । 

সেই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাত। মিউনিপিপ্যাল 
আইন (১৮৭৬ খ্রীষ্টান্দের ৪ আইন) সংশোধন কর! সাব্যস্ত হয়, এবং 
ব্যবস্থাপক সভার মেগ্বব্রগণের মধ্য হইতে এই বিষয্পের বিবেচনার 
জন্ত কয়েকজন সভ্যকে মনোনীত করির। লওয়া হয় । এই নির্বাচিত 
কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মেষ্ধর হুইয়াছিলেন। 

(১) স্তর, হেনরি, হ্ারিসন, (২) এইচ, রেনল্ডন্‌, (৩) 
টি, টি, এলেন, (৪) পি, মেকলে, (৫) ডবল, জি, আরভিং 
(৬) সি, এইচ, মুর, (৭) মৌলভি, আবছুল জব্বর, (৮) 
ডক্টার গুরুদাস বন্য্যোপাধ্যার (৯) বাবু কাঁলীনাথ মিত্র । 

এই কমিটিতে বমিয়৷ ডক্টার গুরুদাঁস নুতন মিউনিসিপ্যাল 
বিলখানি ষে নানাপ্রকারে দোষাবহ এবং উহ! আইনে পরিণত 
হইলে যে কলিকাতা ও সহরগুলির অধিবামিগণের নানা প্রকার 
কষ্ট হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপত্তি করেন এবং কয়েকজন 
সভ্যের অগ্রণী হুইয়! প্রতিবাদপত্র (1015 0 01556780) স্বাক্ষর 


কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি । ৯৭ 


করেন। অধিকস্ত এই বিল পাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভাক়্ 
তীব্র বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ষে কত তেজস্বী, স্বাধীন- 
চেতা ও সহৃদয় ছিলেন, বজীয় ব্যবস্থাপক সভার এই যুক্িপুর্ণ 
প্রতিবাদপত্র ও বাদাচুবাদ পাঠে তাহ। আমর প্রথমে জানিতে পারি । 
১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্ষের ১২ই মাচ্চ তারিখে তিনি যে প্রতিবাদপত্র স্বাক্ষর 
করেন, ভাহা পাঠে জ্ঞাত হওয়! যায় যে, বিলের কয়েকটি ধারা 
যাহাতে আইনে পরিণত ন1 হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। সই সকল ধারার বিরুদ্ধে তাহার বাদানুবাদ উদ্ধত ন! 
করিয়া কেবলমাত্র বিলের ২,৩২০ ও ৩২৪ ধারার বিষয় মাত্র আমর! 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম । এই বিলের দ্বিতীয় ধারা, কলিকাতা- 
সহরের সীমা-নিদ্ধারণ সম্বন্ধে; বিলের ৩২০ ধারা কোন একটি 
বাড়ীতে অধিক লোকের একত্র বাস থাকিলে, বাদিন্দাগণকে সেই 
বাড়ী হইতে সব্রাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে) এবং বিলের ৩২* পারা, কোন 
বাড়ীতে সংক্রামক পীড়া! হইলে, রোগীকে দাতব্য চিকিৎসাল্কে বা 
হাসপাতালে সরাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিধি। ডক্টার গুরুদাস 
কলিকাতাষ্সহরের তৎকাল-প্রচলিত নিদ্দিষ্ট সীম! যাহাতে কিয়ৎ 
পরিমাণেও বদ্ধিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকাধ্য 
হইতে পারেন নাই, কিন্ত বিলের প্রস্তাবিত সীমা মঞ্জুর করিতে 
দেন নাই। তীহারই প্রতিবাদে মাণিকতল! প্রভৃতি স্থানগুলি 
সে সময়ে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হইতে পাস্র 
নাই। বিলের ৩২০ এবং ৩২৪ ধারায় ডক্টার গুরুদাস এই আপত্তি 
করেন যে, সহরে এমন অনেক সামান্ত অবস্থার ব্যক্তি আছেন, 
বাহার অর্থাভাবে ছোট বাড়ীতে অধিক লোকের সহিত একত্র 
থ 


৯৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


বাস করিতে বাধ্য হন ; আর, হাসপাতালে সংক্রামক রোগগ্রস্তকে 
লইয়া যাইলে তাহাকে তথা বাদকালে সম্ভবতঃ 'হন্দুশান্ত্রনি দ্ধ 
দ্রব্য ভক্ষণ ও সংস্রব-পোষজনিত অনাচার করিতে বাধ্য হইতে 
হইবে ১ তজ্জন্ত তিনি ৩২০ ধার। এই নৃতন বিল হইতে একেবারে 
তুলিয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং বিলের ৩২৪ ধারা এই মরে 
পরিবর্তন করিতে বলেন, যাহাতে ব্রোগীর অসম্মতিতে তাহাকে 
হাসপাতালে লইয়। যাওয়া ন। হয় । এই প্রকার বহু বাদপ্রতিবাদের 
পরে ১৮৮৮ সালের মিউনিসিপ্যাল নূতন আইন (0810859 
810010105] 0079011096107. 4১০ ) বিধিবদ্ধ হয়। 
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'....-০ক্ছাইকোর্টের বিচারপতি 


হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিদ্‌ কনিংহাম ( ই. 1096709 
00100151791 ) সাহেবের স্থলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে 
ডক্টর গুরুদাস চুষ্ালিশ বংসর বয়সে প্রথমে ছয়মাসের জন্য ও 
তৎপরে স্থায়িভাবে বিচারপতি নিযুক্ত হন। সে সময়ে হাইকে্টি 
বন্ধ, কিন্ত ২২এ অক্টোবরের ইংলিশম্যান পাত্রে এই সংবাদ প্রচারিত 
হয়। সেই দিনই তাহার বন্ধু ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার এম. ডি 
মহাশয় ও ২৪এ অক্টোবর তারিখে জঙ্িদ্‌ বমেশচন্ত্র মিত্র মহাশয় 


হাইকোর্টের বিচারপতি । ৯৯ 


তাহাকে যে অভিনন্দন পত্র দেন, সেই ছুইখানির মূল * ও মন্্ানুবাদ 


নিম্নে দিলাম 
৫১ নং শীকারিটোল1, কলিকাতা । 
২২এ অক্টোবর ১৮৮৮ 
প্রিয় ডক্টাব্র ব্যানার্জি, 
আপনার হাইকোর্টের জজের উচ্চপদ প্রাপ্তিতে আমি আপনাকে 


আস্তিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার অপেক্ষা এই কর্মে 
নিযুক্ত হইবার অপর কেহ যোগ্য ব্যক্তি নাই। ভগবান আপনাকে 
ধীরবুদ্ধি ও অবিচপিত প্রকৃতি দানে স্বভাবতই একজন উৎকৃ 
বিচারক স্ট্টি করিয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা, 
পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিঞ আমাদের বর্তমানে অধঃ- 
পতিত দেশের পূর্ব গৌরব রক্ষা করুন এবং দেশের গৌরব- 

স্থলরূপে নিত্যই আপনার প্রয়োজনীয়তা পরিবর্ধিত হইতে থাকুক । 

আপনার প্রিয় বন্ধু 

ভ্রীমহেন্্রলাল সরকার 
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১০০ পুজনীয় গুরুদাস। 


হাজারিবাগ 
২৪এ অক্টোবর ১৮৮৮ 


প্রিয় গুরুদ্দাস, 
২২এ অক্টোবরের ইংলিসম্যান সংবাদপত্রে আপনি জঙ্টিদ্‌ 
কনিংহাম সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন অবগত হইয়া! পরুমা- 
হলাদিত হইলাম। আপনার এই. পণ্দোন্নতি উপলক্ষ্যে আমার 
অকপট আস্তব্রিক অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন | বিদ্ায়, পরিশ্রমে 
অধ্যবসায়ে, কর্মমনদক্ষতায়, বুদ্ধিতে, এবং সর্বোপরি আপনার চব্রিত্রের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনত। ও সছুদ্দেস্তে আপনার এই সন্মান-প্রাপ্তি সর্বতো- 
ভাবে সঙ্গত হইয়াছে । যে সম্মান ও স্থনাম আপনি এপধ্যস্ত 
স্তায়তঃ উপার্জন করিয়াছেন, সেই সুনাম ও সম্মান আপনি ষে 
জীবনের এই নৃতন পথে সমভাবে বজায় রাখিতে পারিবেন, ত দ্বিষয়ে 
অণুমাত্র সন্দেই নাই। আমি আপনাকে আমার সহযোগী ও 
সহকারিরূপে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি । 
আপনার শুভাকাজ্ষী 
শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র। 
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হাইকোর্টের বিচারপতি । ১০১ 


বিচারপতি নিযুক্ত হইবার সংধাদ পাইয়াই ডক্টার গুরুদাস 
ধাহাদের মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইয়! তাহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ কিছু 
কিছু টাক! অগ্রিম লইয়াছিলেন, তাহাদের সকলের সমস্ত টাক? এক 
একথানি রূসিদ লইয়া! ফেরত দেন । আমরা গুনিয়াছি, সর্বসমেত 
ন্যুনাধিক নয় সহস্র টাকা! তিনি মক্কেলগণকে ফেরত দেন। যে 
সকল লোককে টাকা ফেরত দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে আমর] 
এক ব্যক্তির একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য মনে করি। কলিকাত৷ 
গড়পার-( 765৮ 08781 1২০৪৭ ) নিবাসী চূড়ামণি বস্থ মহাশয়ের 
নিকট তিনি প্রার বারশত টাক ফি গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই 
মোৌকন্মার সওয়াল-জবাব কাধ্য সমস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবল মাত্র: 
বাহিত্র হয় নাই। গুরুদাস বাবু স্বরং বস্-মহাশয়কে ডাকাইয়! যখন 
তাহার সমস্ত টাকা ফেরত লইয়। যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, 
তখন বন্থ মহাশয় তাহাকে মিনতিসহকারে বলেন, “মহাশয়! 
মোকদমার সমস্ত কার্ধয আপনি সমাধা করিয়াছেন, কে বলমাত্র রায়- 
শুনানি বাকি আছে। রায় শুনিবার জন্য আমি একজন জুনিয়ার 
উক্িলকে উপস্থিত থাকিতে বলিব, তাহার জগ্ত আপনার পারি- 
শ্রমিকের কিয়দংশ যাহা! দিয়াছি, তাহ। কেমন করিয়া ফেরত লইয়া 
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১০২ পুজনীয় গুরুদাস | 


আমি গৃহে প্রবেশ করিব ?” গুরুদাস বাঁবু তদুত্তরে বলেন, +ব স্থ- 
মহাশয় ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনার ভাল হইবে।* 
বন্থ-মহাশয়, অগত্যা টাক। ফেরত লইয়! যান। 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্তর কোমার পেথারাম (517 00200০1 
৮079280) ) হাইকোর্টের প্রধান বিচাব্পতি এবং জষ্টিস্‌ টটেন- 
হাম (1. [২. 1:০6501)910 ), জঙ্টিন্‌ রমেশচন্দ্র মিত্র, জষ্টিস্‌ 
চন্দ্রমাধব ঘোষ, জষ্টিস্‌ নরিস ( ঢ. [০:15 ), জষ্টিস্‌ গড়ডন (নু, 
ঘর, 00:00) ), জঙ্টিস্‌ বিভালি (লু, 836521025 ) জষ্টিস্‌ 
প্রিন্সেফ (0. 2 810096) ), জষ্টিস্‌ ব্যাম্পিনি (৯ মী, 
[২9773101 ), নিম্ন বিচারপতি । সে সময়ে স্তর্‌ চারলস্‌ পল, (94 
0791155 780] ) এডভোকেট জেনারুল, বিখ্যাত উডভ্ব্রফ, (2). 
খু. ভ/ ০০:০০), ইভান্স্‌ (0. [১৮৪0৪), জ্যাকৃসন্‌ (90100), 
গার্থ (0910) ১, বোনাজ্জি (৮, 0. 807051196 ) এবং অপরা- 
পর অদ্ধিতীয় প্রতিভাশালী কাউন্সিলে এবং অতি প্রবীণ বাবু অন্নদা- 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেশচন্ত্র 
চৌধুরী, বাবু মোহিনীমোহন রায়, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, বাবু ছূর্থী- 

মোহন দাস, বাবু কালীমোহন দাস প্রভৃতি অসামান্ত শক্তিশালী 
উকিলে হাইকোর্টের বার শোভিত । এই উজ্জ্বল বার ত্যাগ করিয়! 
ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের বেঞ্ে আসন গ্রহণ করায় 
বেঞ্চের শোভাবর্ধন হইয়াছিল বটে, কিন্ত বারের একটি উজ্জল রত্ব 
অপসারিত হওয়ায় উহার শোভা কথঞ্চিৎ শ্লান হুইয়। পড়িয়াছিল। 
 ডক্টার গুরুদাস বিচারপতির আসনে উপবেশন করিয়াই তাঁহার 
আরদালিগণকে বলেন যে, আদালতের কার্ধ্যকালে তাহারা যথারীতি 
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তাহার নিকট উপস্থিত থাকিবে কিন্তু তাঁহার বাঁটাতে তাহাদের 
কোন কর্ম করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। পরে অনেক তর্ক- 
বিতর্কের পর এই স্থির হয় যে, যাহার তাহার বাটীতে উপস্থিত 
থাকিবে, তাহারা তজ্জন্ত তাহাঁর নিকট হইতে মাসিক তিন টাকার 
হিসাবে পাইবে । 

১৮৮৮ খ্রীষ্টান্দের নভেম্বর মাসে পুজার বন্ধের পরে হাইকোর্ট 
খুলিলেই তিনি প্রধান বিচারপতি স্তর কোমার পেথাব্রামের সহিত 
মোকদ্দমা করিতে বসেন। তৎপরে ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও 
এপ্রেল মাসে জঙ্টিস্‌ টটেনহাম ও জঙ্টিদ বিভালি সাহেবের সহিত 
একত্র বদিয়াছিলেন। এই বৎসর ৬শরদীয়! পুজার ছুটিতে 
তাহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি উদরাময়রোগে শয্যাশায়ী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন বলিয়। কিছুদিন ছুটি লন। ১৮৯৭ ও ১৮৯১ 
খ্রষ্টান্ধে তিনি অনেক সময় জষ্টিস্‌ ম্যাকৃফার্সস ও জঙ্িস্‌ 
প্রিন্সেফ সাহেবের জুনিয়ার হইয়। দেওয়ানি হিন্দু আইনের 
আপিল নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টান্দের ২৩এ মার্চ 
তারিখে একটি ফুল বেঞ্চে মোকদ্দম। হয়।* উহাতে কালাটাদ 
কয়াল নামক ব্যক্তি একপক্ষ ও শিবচন্দ্র রায় নামক ব্যক্তি 
অপর পক্ষ । এই মোকদমায় প্রধান বিচারপতি-প্রমুখ চারিজন 
এক রায় দেন ও মাননীয় গুরুদাস তীহাদ্দের সহিত অট্নক্যমতে 
স্বতন্ত্র রাঁয় দেন। ১৮৯১ শ্রীষ্টাবের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তাহার 
পূর্ববপরিচিত মুরদসিদাবাদের নবাব নাজিম মনম্থর আলির পুত্র নবাব 
বাহাদুর হোসেন আলির একটি আপিলের মোকদ্দম! প্রধান বিচার- 

1.1. 0: 1909, 892. 
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পতির সহিত একত্র বসির নিষ্পত্তি করেন । উহা! ভূমি স্বত্বভোগ 
ংক্রান্ত বড় মোকদ্দম। । স্তর গ্রিফিথ ইভানস্‌ সাহেব নবাব বাহা- 

ছুরের পক্ষে ও ডক্টার রাসবিহারী ঘোষ বিপক্ষে নিষুক্ত ছিলেন । 

১৯০০ গ্রীষ্টাব্বের ৮ই মার্চ তারিখে তিনি এবং ভট্টিদ্‌ ট্টিভেন্স 
(0. 5055505) পোব্যপুভ্রের মাতার স্বত্ব সংক্রান্ত আপিলের মোকদাম। 
করেন। উহ্থা হিন্দু-আইন-সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এক্ষণে উহা নজীরের 
স্বরূপ গণ্য হইয়াছে । এই মোকদমায় স্তর্‌ গ্রিফিথ ইভাঁনস্‌ সাহেব 
ও বাসবিহারী ঘোষ এ্রভূত, আপনান্ট বাবু যতীন্ত্র নাথ চৌধুরীর 
পক্ষে এবং ডক্টার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় 
প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট বাবু অমৃত লাল বাঞ্চির পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। 
এই মোকদ্দমায় আপিলান্ট জয়লাভ করিয়াছিজ্নে। 

পর দবস অর্থাৎ ১৯০* গ্রীষ্ঠান্দের ৯ই মার্চ তারিখে ফুল বেঞ্চে 
একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে প্রধান বিচারপতি শুর 
ফ্রান্সিদ্‌ ম্যাকৃলিন, জঙ্টিস্‌ ম্যাক্ফার্সন, জষ্টিস্‌ গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জষ্টিস্‌ হিল, এবং জঙষ্টিস্‌ ্িভেন্স বিচারাসনে বসেন। এই মোকদদমার 
জষ্টিন্‌ গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় সকল জজের সহিত অনৈক্যমতে 
স্বতন্ত্র রায় দেন।* 

এই সময় হুগলী জেলার অন্তর্গত আমতা মহকুমার মুনসেফ- 
আদালতের জনৈক উকিল যোগেন্ত্র নারায়ণ বস্থু হুগলীর সবজজ 
আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় এই আদালতের আমলাদ্িগের 
অবৈধ সহায়তায় কোন একটি মোকদ্দমার কাগজপত্র নষ্ট হয় এই 
মন্মে অভিযোগ করেন। সবজজ মহাশয় ইহাতে যোগেন্্র বাবুর 

*্গ. ].]., 0, 7 0, ৪০, 
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প্রতি ক্রুদ্ধ হুইয়! তাহার বিরুদ্ধে জেলার জজ ককৃন (£ নর, তি, 
[ন 0০5) সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন ও আইনব্যবসারী-বিষযনক 
বিধি ([,628] 15001020618 4806) অনুসারে তাহাকে উকিল- 
শ্রেণী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত প্রস্তাব কর্েন। জজ সাহেব 
এই ব্যাপার হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন। ষোগেন্দ্র নারায়ণ বাবু 
প্রকৃত কথা বলাপ্ন তিনি উকিলশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইবেন, ইহা 
হুগলীর উকিল-সম্প্রদায়ের ও জনসাধারণের মধ্যে চিন্তার বিষয় 
হইয়াছিল এবং হাইকোর্টের বিচারফল কি হয়, জ্ঞাত হইবার জন্ত 
সকলে উৎ্কণ্ঠিত হইস়্াছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্তর ফান্সিস 
ম্যাকৃলিন ও জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় নিষ্পত্তি করেন। 
আইন ব্যধসায়ী-বিষয়ক বিধি অনুসারে, যোগেন্্র নারায়ণ বাবু উকিল- 
শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন না, ইস্াই তাহাদের বিচারে 
স্থির হয়। এইন্তায়সঙ্গত বিচারে হুগলীর উকিলগণ ও জনসাধারণ 
সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করেন ও মাননীয় গুরুদাসের মঙ্গল প্রার্থন। 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রধান বিচারপতির সঠিত একত্র বসিয়। 
উপরি উক্ত আইনব্যবসাম্মী-বিষয়ক বিধিসংক্রান্ত জেলা বীরভূমির 
অন্তর্গত বোলপুর মহকুমার নৃতাগোপাল পেন নানক একজন 
উকিলের ব্যবহার সম্বন্ধে অপর একটি বিচার করেন।* এই 
বিচারের বিষয় স্বতন্ত্র প্রকারের । ইহার বৃত্তান্ত এই যে, বোঁল- 
পুরের কোন একটি মোকদ্দমায় জনৈক সাক্ষী যাহাতে মোকদ্দম! 
সংক্রান্ত প্রকৃত ঘটন! স্থানীয় বিচারপতির নিকট অপ্রকাশ রাখে ১ 
তজ্জন্ত তাহাকে উকিল নৃত্যগোপাল বাবু অর্থের দ্বারা বশীভূত 
8:0556 8০65 2500 01 5905 ৩6৪ 
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করিয়াছিলেন । ইহ! জষ্টিস গুরুদাস বন্্যোপাধ্যায়ের মতে গুরুতর 
অপরাধ বলিয়া ধারণা হয়। বিচারালফে সাক্ষীর দ্বার প্রকৃত 
ঘটনা গোপনের চেষ্টা আইন-ব্যবসায়ী-বিধি অনুসারে ও ধর্মদষ্টিতে 
উকিলের পক্ষে অতি অন্যায় কাধ্য । মাননীয় গুরুদাসের, উকিল- 
বাবুকে এই অপরাধে চিব্রকালের জন্য কর্মনচযুত করিবার ইচ্ছা! ছিল» 
কিন্ত উকিল-বাবুর পুর্ব আচরণ ভাল ছিল বলিয়া ভবিষ্যতে আচরণ 
সংশোধনের জন্য তাহাকে ছুই বদরের জন্য বাবসায় বন্ধ করিবার 
আদেশ দেন। চরিত্র-সংশোধন-চেষ্টা সকল বিচারকেরই কর্তব্য । 
এই বিচারাদেশেও তাহার যশোবিস্তার হন্ন। 
পরবর্ষে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্ধের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি 
প্রজান্বত্ব-আইন-সংক্রান্ত একটি বড় মোকদ্দমায় * বসিয়াছিলেন। 
উহ ফুল বেঞ্চে বিচার হয় ; উহাতে প্রধান বিচ'রপতি স্তর ফান্সিস্‌ 
ম্যাকৃলিন, জঙষ্টিস্‌ প্রিন্সেফ, জষ্টিস্‌ গুরুদা, জঙ্টিন আমির আলি ও 
জষ্টিস্‌ র্যাম্পিনি একত্র বসিয়াছিলেন। জঙষ্টিস্‌ গুরুদাস অপর 
চারিজন বিচারপতির সহিত বিভিন্ন মত হইয়া স্বতন্ত্র বায় প্রকাশ 
করেন । এই রায়টি পাগ্ডিতাপৃর্ণ। পু 
কেহ কেহ বলিতেন, মাননীয় গুরুদাম অনেক সময়ে প্রধান 

বিচাব্রপতির সহিত এ্ক্যমতে রায় দিতেন । আমাদের বিশ্বাস, ইহা! 
্রমাত্মক ধারণ । কলিকাতা-আইন-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক রিপোর্টে 
ও অপরাপর পুস্তকে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে 
তিনি বিবাদপ্রিয় ছিলেন ন। ও তাহার মনে বিশেষ অভিমান ছিল 
না। যেস্থলে সহজে কার্য্ের শ্তাষ্য মীমাংসা হইয়। যায়, সেখানে 
_. গত. ছু 2৪ ত852.77777777777 
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পাগ্ডিত্য ও দাস্তিকত। প্রদর্শন বা বিবাদে প্রবুত্ত হওয়া তাহার 
স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে বিচারাসনে বসিয়া 
ধর্মসংরক্ষণের চেষ্টা যে তীহার বথেষ্ট ছিল, তাহা এক 
এসেন্সোল রেলওয়ে গার্ডের এক হিন্দু বালিকার প্রতি অত্যাচারের 
মোকদ্দমাই যথেষ্ট প্রমাণ । আমর! এই পুস্তকে সেই মোকদ্দমার 
সবিশেষ বৃত্তান্ত দেওয়া! রুচিবিরদ্ধ মনে করি। মাননীয় গুরুদাস 
ইংকাজ-গার্ভের শাদন ও শাস্তিদানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন 
এবং কৃতকাধ্যও হুইয়াছিলেন। মোকদামায় তিনি প্রধান বিচারপতি 
স্তর্‌ ফ্রান্সিদ্‌ ম্যাকৃলিনের সহিত একত্র বসিয়া বিচার করিয়াছিলেন । 
প্রধান বিচারপতির রেলওয়ে গার্ডকে খালাস দিবার ইচ্ছা ছিল। 
মাননীয় গুরুদাস গার্ডকে দণ্ড দিবার আজ্ঞা দিয়া যে রার লিখিয়- 
ছিলেন, তাহা স্তর ফ্রান্সিস্কে দেখিতে দিয়াছিলেন। স্তর ফ্রান্লিন্‌ 
এই রাক্ নিজের কাছে প্রায় এক মাস রাখেন । পরে মাননীয় 
গুরুদাসের সহিত এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া শেষে তাহার 
সহিত একমত হইয়া দণ্ডাজ্ঞ। দেন। যতদিন বিচারাসনে ছিলেন, 
ততদ্দিন ষে তিনি নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে আপনার কর্তব্যপালন, 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে বিদায় 
গ্রহণকালে এডভোকেট জেনারেল উড্রফ সাহেবের অভিভাষণ 
পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ্‌ 

কলিকাত। হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া কত সাবধানে 
কাধ্য করিলে যে বাঙ্গালী বিচারকের ন্থখ্যাতিলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে 
ধন্মপালন করা হয়, তাহা! লিখিয়! প্রকাশ কর যায় না। যে 
উত্তরপাড়া-নিবাসী রাজ। প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত মান- 
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নীয় গুরুদাস প্রেসিডেম্নি কলেজ হইতে একই বর্ষে এম. এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং খাহার সহিত ওকালতিকালে ও নান। 
সভা-সমিতিতে সহকন্মীর্ূপে কাধ্য করিতে হইয়াছিল, হাইকোর্টের 
বিচারাসনে বসিয়া মাননীয় গুরুদাসকে তাহারই বিষয় কার্যের 
্াক়ান্য় বিচার করিতে ভইয়াছিল। গাজা প্যাবীমোহনের 
পিতামহ ৬ জগমোহন মুখোপাধ্যাত্ন ১২৪৭ সালের ২৮এ ভাদ্র 
তারিখে তাহার কতক সম্পত্তি বিনিয়োগ পত্রের দ্বারা দেবোত্তর 
করিয়া যান। তদনুসাত্ে জগমোহনের পরুলোকান্তে তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুক্র জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যাকস এই দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েৎ 
হন। জয়কৃষ্ণের দ্রেহান্তে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ এই কর্ম 
করেন এবং তাহার দেহাবসানে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ঃ 
সেবায়েৎ* নিযুক্ত হন। রাজ। পারীমোহন খুল্লতাত বিজয়কষ্ণের 
সহিত উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
মোকদ্দমা করেন এবং বিষটি যে দেবোত্তর সম্পত্তি, তাহাও 
অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে বিজ্র়কৃষ্চের দেহত্যাগ হয়। পরে 
বিঙয়কৃষ্ণের পুজ নবেন্দ্রকুষ্ণের সহিত রাজা প্যারীমোহনের ষে 
মোকদ্দমা * হয়, মাননীয় গুরুদাসকে জষ্টিস্‌ ব্রেট সাহেবের সহিত 
একত্র বসিয়া পেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছিল। উহার 
নিষ্পত্বিকালে মাননীয় গুরুদাসপকে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বাল্যাঁবধি সক্কল কর্ম্মই যথাজ্ঞানে ও 
যথাধন্্ন সম্পন্ন করিতে জননীর নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। 


*্* £১00092৭. 0৮89 [0 164 0£ 1899--[)9০0)099. 
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সেই শিক্ষাগুণে এই মোকদ্দমার নিম্পত্তিকালে তাহার উদ্বেগ তত 
অধিক হয় নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি এই মোকদ্দমানন অতি 
সঙ্গত রাঁয়ই দিয়াছিলেন। | 

আমরা এই গ্রন্থে তাহার হাইকোর্টের অপরাপর বিচারের বৃত্তান্ত 
ও বিবিধ কন্ম্ের পরিচয় দিলাম না । আইন-পত্রে প্রচারিত মোক- 
দমার মধ্যে তিনি ১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দের ২*এ জানুয়ারী তারিখে জুনিক়্ার 
বিচারপতি জষ্টিস্‌ ব্রেট (0. 8:59) সাহেবের সহিত একত্র বসিয়া 
শেষ মোকদ্দম] করেন। এই মোকন্দমায় শ্তামকৃঞ্চ নামে জনৈক 
ব্যক্তি এক পক্ষ ও রাণীসুন্দর কৌয়ার প্রতিপক্ষ । উহা নীলাম- 
মুলতুনি-সংক্রান্ত মোকদ্রম!। 

বিচারপতি কাধ্যকালেও তিনি সুযোগ পাইলেই দেশের 
লোকের উপকারের চেষ্টা করিতেন । ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন 
কাধ্্যান্তরে নিযুক্ত হন, তখন নারদ চরণ মিত্র কিছুদিনের জন্য 
তাহার স্থলে বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জঙ্টিন্‌ গুরুদাসের 
নিকট এই সংবাদ পাইর়। সারদ বাবু তাহাকে যে পত্রথানি লেখেন, 
তাহার 'কিক্দংশের নকল এই স্থলে দিলাম। পাঠক ইহা পাঠে 
জষ্টিস্‌ গুরুদাসের নিকট সারদ! বাবু যেকি পরিমাণে উপকৃত, 
তাহার আভাস পাইতে পারেন। 

“-_-আপনার যত্বে ও গুণে কেবল আমিই যে উন্নত হইয়াছি 
এমন নহে; আপনি বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌব্রবের স্থান এবং বাঙ্গালী- 
মাত্রেই আপনার নিকট ক্ৃতজ্ঞতাপাঁে বদ্ধ। আপনার বিদ্যা 
বুদ্ধি ও স্টায়পরতাই স্তর ফ্রান্সিসের উকীলদিগের উপর শ্রদ্ধার 
ভিত্তি। আপনার যত্বে সেই শ্রদ্ধার বিকাশ হইয়াছে । ইহাতে 
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গ্রভর্ণমেন্ট ও স্তর ফ্রান্সিদ্‌ আমাদের সকলের ধন্তবাদার্থ; কিন্ত 
'ঘিনি প্রকৃত ধন্তবাদাহ, তাহার কথা কেহ মনে করে না; তিনি 
এরূপ নিঃস্পৃহভাবে নিজের গুণ প্রদর্শন করেন এবং এরূপ অপ্রকা- 
শিতভাবে কর্মক্ষেত্রে কর্ম করেন যে, বিশেষ প্রণিধান করিয়। না 
দেখিলে তাহার কিছুই জান! যায় না ।” ! 





পঞ্চম অধ্যায় 


৬ 
টি: (5 পপ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর 


কলিকাতা-বিশ্ববিদ্তালয় মাননীয় গুরুদাসের জীবনসর্বন্থ ছিল। 
এমন দিন ছিল না, ঘে দিন তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়ের কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত না থাকিতেন। লর্ড রোন্তান্ডসের ভাষায় স্তর গুরুদাসের 
স্বদেশের উন্নতিসাধনকল্পে একটি বিষয় অপেক্ষা অপরটিতে 
যত্বর অধিক ছিল ইহা বাছিয়! লইঙ্া' বলিতে হইলে বরাতে হয়, 
তাহার স্বদেশীয় লোকের শিক্ষোন্নতির চেষ্টাই সেই অপর 
বিষয়। ১৯১৮ গ্রীষ্টাকের শেষে বিশ্ববিস্তালয়ের সভার ন্তর্‌ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বলিয়াছিলেন যে, তাহার সেনেট 
সভায় প্রথম প্রবেশ কালে (ত্রিশ বর পূর্বে) তিনি স্তর 
গুরুদ্বাসের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কার্যে যে প্রকার উৎসাহ, বত্ব ও 
আত্মোৎসর্গ দেখিপাছিলেন, এ পর্যন্ত নে প্রকার জর কাহারও 
দেখেন নাই। প্ররুতপক্ষে বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাধ্যে তাহার 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর। ১১১ 


আন্তরিক অনাধারণ যত্বর রাজপুরুষগণও জ্ঞাত ছিলেন। 
জননাধারণে মনে করিতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন 
জন্যই গুরুদাসের জন্ম হইয়াছিল। গুণগ্রাহী অর্ড ল্যান্স্ডাউন 
মাননীয় গুরুদাসের পাগ্ডিত্য ও বিশ্ববিদ্তালয়ের কার্যে নিবেদিত- 
প্রাণ স্বয়ং লক্ষ্য করিয়া ও বিশ্বস্ত স্ত্রে অধগত হইয়। তাহাকে 
১৮৯০ শ্রীষ্টাব্ধে বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলার নিযুক্ত করেন। 
সমগ্র ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্ঠালয়ে তৎপূর্ধ্বে এদেশীয় কোনও 
ব্যক্তি এই সম্মাননীয় পদে আসীন হন নাই। মাননীয় গুরুদাসই 
সর্বপ্রথম ভারতবর্ষীর ভাইস্চ্যান্সিলার । 

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাস পর্য্স্ত হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি শ্তির কোমার পেখারাম (5910 0০9795£ 
₹611)5:81 ) ভাইস্চ্যান্সিলর পদ্দে আসীন ছিলেন। মাননীয় 
গুরুদাসকে এই পদে নিযুক্ত করিবার পুর্বে লর্ড ল্যান্স্ডাউন 
তাহাকে যে ছুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং মাননীয় গুরুদাস 
সেই পত্রের যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহার মুল পাদটাকায় 
* ও মর্্মান্বাদ নিয়ে দিলাম। আর গর্ড ল্যান্স্ডাউন সেই বর্ষের 
বিশ্ববিস্তালয়ের কন্ভোকেশন সভায় যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহারও 
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১১২ পুজনীয় গুরুদাস | 


কিয়দংশ মূল ও মন্ান্থুবাদ পাদটীকায় ও নিয়ে দিলাম। পাঠক, 
দেখিবেন, মাননীয় গুরুদাস এই মহাসম্মানের পদ অধাচিতরূপে 
পাইয়াছিলেন। 
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বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর ১১৩ 
লর্ড ল্যানস্ডাউনের পঙ্ধের মন্মান্ুবাদ | 


কলিকাতা! গতর্ণমেন্ট হাউস 


পু ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ 
প্রিয় জষ্টিস্‌ ব্যানার্জ ! 


স্তর কোমর পেখারামেব্র অবপর-গ্রহণে শান্বই কলিকাতী-বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যানসিলারের পদ শুন্য হইবে। আপনি জানেন 
যে প্রধান বিচারপতি আমার অনুরোধে, এখনও কন্মত্যাগ করেন 
নাই। কেননা আমি এই স্থান হইতে দুরে থাকিয়া বিশেষ বিবে- 
চনার সহিত তীহার স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করিতে পারিব 
না। আমি বিলক্ষণ বুঝিক্লাছি ষে, আপনি বাতীত এমন অন্ত কোন 
ব্যক্তি নাই, ফিন বিশ্বাবছ্যালয় ও সর্বসাধারণের সন্তোষজনক 
রূপে এই সম্মান ও সমুচ্চ গুরুত্বপূর্ণ শৃন্তপ্দ পূর্ণ করিতে পাবেন । 
আমি আশা করি এক্ষণে আমার প্রস্তাবিত কাধ্যে নিয়োগ আপনার 
গ্রীতিকর হইবে । আপনার অভি প্রায় জীনিতে পাব্িলে আপনাকে 
এ পদ্দে নিয়োগের আদেশ প্রকাশ করিব। 

্ আপনার প্রিয়-_ 

পু ল্যানস্ডাডন। 
মাননীয় গুরুদাসের প্রত্যুত্তরের মন্দানুবাদ। 


র্‌ 


নারিকেলডাঙ্গ ৷ 


- ১*ই ডিসেম্বর ১৮৮৯। 
প্রিয় লর্ড ল্যান্স্ডাউন, 


কলিকতি। বিশ্ববিদ্তালয়ের ভাইসচ্যানসিলারের পদে আমাকে 
নিধুক্ত করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া যে সম্মান দেখাইগ়াছেন 


৪১ পুজনীয় গুরুদাস। 


এবং তছুপলক্ষে ষে প্রকাব্র সাতিশয় সদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তজ্জন্ত আমি আপনার নিকট গভীর রুতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইলাম। 
আপনার প্রদত্ত সদয় উপহার বিশেষ ধন্তবাদের মহিত গ্রহণ আমার 
কর্তব্য এবং যে দাত্রিত্বপূর্ণ কন্ধে আপনি কপ! করিয়া আমার নিযুক্ত 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই কর্ম সম্পাদন করিতে আমি 
যথাসাধ্যঃচেষ্টা কবিব। 

আপনার বশংবদ 

গুরুপদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তর ল্যান্স্ডাউনের প্রত্যুত্তরের মন্মান্ুবাদ। 

গভর্ণমেন্ট হাউস, কলিকাত।। 

১০ই ডিসেম্বর ৯৮৮৯ 


আপনি ভাইসচ্যানপিলারের কম্ম করিতে সম্মত হইয়াছেন 
অবগত হইগ্া। পরমাহলাদ্দিত হইলাম । আমি তজ্জন্ত আপনাকে 
*€ বিশ্ববিদ্ভালয়কে অভিনন্দন দিতেছি । 


আপনি যে প্রকার সৌজন্ের সহিত গমাকে পত্র পিখিয়াছেন 
তাহার জন্যও আপনাকে ধন্তবাদ দিতেছি। 


আপনার অপকট বন্ধু-__ 
ল্যানসডাউন 


্ 
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বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর । ১১৫ 


১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখের কন্ভোকেশন সভায় 
লর্ড ল্যান্সডাউনের বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ান্ুবাদ। 

একটি বিশেষ কারণের জন্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সভান্ন 
যোগদান করিতে আমি উত্স্থক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন 
ভাইদ্চ্যানসিলার আজ এই সম্মানার পদে অধিরোহণ 
কৰ্িবেন, সেইজন্য আমি তাহাকে অভিনন্দন দিতে আপিক়াছি। 
ভারত গভর্ণমেণ্টের সহকাব্রিগণের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অন্ু- 
মোদনে তিনি এই নৃতন কর্মে ব্রতী হইতেছেন। আমার বিশ্বাস এই 
কর্মে তাহার অপেক্ষা! অপত্র কোন অধিক উপযুক্ত লোককে 
নির্বাচন করিতে পাব! যাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামসাময়িক 
সভ্যগণের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত সভা, ছাত্র জীবনে তিনি 
একজন অগ্রগণ্য ছাত্রঃ বক্তিগত গুণে তিনি একজন স্মুরুচি 
মজ্জিত পণ্ডিত, বিচারাদনে তান একটি সুবিখ্চাত বরত্ব, কলিকাত। 
বিশ্ববিগ্তালয়ের সভযগণের মধ্যে উহাদের প্রতিনিধি। তিনি সমানে 
মান্ত ও সম্মানীয় পদে অধিকারী, স্থতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃ-কাধ্য 
পরিচালনার তিনিই যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার এই পদ্দে 
নিক্বোগ সর্বসাধারণের দ্বারা যে ভাবে লক্ষিত হুইয়াছে, তাহ! 
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১১৬ পুজনীয় গুরুদাস। 


অবগত হইয়া আমার ষে প্রকার তৃপ্তি হইয়াছে. ভরসা করি 
তাহারও তন্রপ তৃপ্তি হইয়াছে । আমি এদেশে দীর্ঘকাল বাদ 
করিয়া বেশ বুঝিয়াছি, এই প্রকার বিষয়ে সকল লোঁকের মনোরঞ্জন 
কর। অতি কঠিন। কিন্তু আমার বিশ্বাস জষ্টিস্‌ ব্যনার্জির ভাইস 
চ্যানসিলাবের পদে নিয়োগ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মত কাহারও 
বিরোধী মতের দ্বারা পর্ধাদত্ত হয় নাই । আমি সেইজন্য বিশ্ববিদ্যা- 
লয়, ভারত গভর্ণমেন্ট এবং সব্বসাধারণের মতের মুখপাত্র হইয়! 
আজ তাহাকে অভিনন্দন দিতেছি এবং প্রার্থনা ক্রি যেন তিনি 
তাহার কাধ্য স্থখাতির সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন । 
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বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর । ১১৭ 


এই বৎসরের বিশ্ববিগ্ভালয়ের সভায় মাননীয় গুরুদাস 
গ্রাডুয়েটগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পাঠে 
সকল সময়ে ছাত্রগণের জ্ঞানোনতি ও উপকার হইবে, সেইজন্ত 
তাহার বক্তৃতা হইতে ছুই একটি উপদেশের ভাবার্থ নিম়্ে ও 
মূল * পাদটাকায় দিলাম । টব 

ভাবার্থঃ-_ 

(৯) তোনরা যে কর্ম করিবে সকল কর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে পরি- 
সমাপ্ত করিতে লক্ষ্য রাখিবে, কারণ অধিকাংশ স্থলে উহাই কৃত- 
কাধ্যতা ও সাফল্য লাভের প্রধান উপান্ন। 

(২) সকল ক্ম্েই মিতাচারী হইবে এবং সংঘর্ষ পরিহার 
করিবে। সংঘর্ষে কখনই কাধ্যে অগ্রসর হওয়া যার নাঃ 
বরং কার্যে বিদ্ব ঘটায় । এদিকে ধৈর্য্যাবলম্বন পুব্বক কার্য করিলে, 
'মাপনার অন্তনিহিত উদ্ৃত্ত শক্তি সঞ্চিত রাখিতে পার! যায় এবং 
সেই শক্তি অজ্ঞাতসাবে আপনার সংস্থিতিতে বল আনিয়া দেয়। 

(৩) সামান্ত ব উন্নত যে কোন অবস্থা হউক না কেন, 
সকল অবস্থাতেই সন্তোষ বা তৃপ্তি ষে একান্ত আবন্তক' তাহ নিজের 
যেন সম্পূর্ণ স্মরণ থাকে । 
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১১৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


(৪) জীবনযাত্রা নির্বাহকালে শিক্ষা স্বত্বেও পুরস্কার-লাভ 
অতি অন্ন লোকের অনৃষ্টে ঘটে, ইহ স্মরণে বাখিয়! কদাচ 
ক্ষুধ হইবে না এবং বিদ্যালাঁত জন্য দারুণ শ্রম বুথ! জ্ঞান করিবে 
না। বিদ্যোপাজ্ভনের ফল যদ্দি কিছুমাত্র না হয়, তথাপি তাহাতে ষে 
মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, রুচি মার্জিত ও চিস্তাশক্তির বৃদ্ধি হয়, 
ইহা নিশ্চয় সুতরাং বিদ্যোপার্জন পরম লাত জানিবে। 

এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য বা ফেলো নিযুক্ত করিবার 
ক্ষমতা কেবলমাত্র গভর্ণর জেনা রেল বাহাছুরের হস্তে স্স্ত ছিল। 
১৮৯১ শ্রীষ্টাব্ে মাননীয় গুরুদাসের ভাইস- চ্যান্সিলারষিপের 
দ্বিতীয় বর্ষে লর্ড ল্যানস্ডাউনের আদেশে সর্ব্ব প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এম-এ, বা এ প্রকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণ আপনাদের মধ্য 
হইতে ফেলো নির্বাচনের ক্ষমতা পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যষ্ট 
কাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই ক্ষম্ত৷ 
পূর্বে কখন পান নাই। এই নুতন ব্যবস্থান্থসারে ৰাকু 
যোগীন্দ্রন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি এল, ও বাবু মহ্ত্দ্রনাথ রায় 
এম. এ, বি. এল্‌. বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ফেলো নিযুক্ত হুন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ইহ! ম্মরণীয় দিন। মাননীয় গুরুদাসের 
ইহা একটি মহৎ কীত্তি। এই বর্ষের কন্ভোকেশন অভিভাষণেই 
মাননীয় গুরুদাস ন্বদেশীসস ভাষায় লিখিত গ্রন্থ যাহাতে স্কুলে ও 
কলেজে অবশ্থ পাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হয় সেজন্ত আগ্রহ 
দেখান। মাতৃ-ভাষায় জ্ঞানলাভ ছাত্রগণের ষে একান্ত প্রয়োজন 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষ৷ শিক্ষাদানের যে তিনিই পুনঃপ্রবর্তক, 
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বিশ্ববিষ্ালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর। ১১৯ 


তাহা দেখাইবার জন্ত আমর! তাঁহার এই বরের কন্ভোকেশন 
অভিভাষণের প্র অংশ নিম্মে পাদটাকায় দিলাম।* এই 
অভিভাষণের শেষে ছাত্রগণকে সাধারণ ভাবে যে কয়েকটি উপদেশ 


দিয়াছিলেন, তাহ ছাররগণের সর্বথা স্মরণীয়, তজ্জন্ত সেই অংশের 
ভাবার্থ নিম্নে ও মুল 1 পাদটাকায় দিলাম। 
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১২০ পুজনীয় গুরুদীস। 


ভাবার্থ-_সংসারে মহৎকম্ম অল্প হইতে পারে এবং উহ! 
সকলের সম্পন্ন করিবার সামথ্য হয় না- বটে, কিন্তু যাহাকে 
সাধারণতঃ ভাল কর্ম বলা যায় তাহা গ্রচুর আছে, 'এবং ইচ্ছা 
থাকিলে তাহা অনেকেই করিতে পারেন। এবং সেই সকল 
ছাল কর্মের পুরস্কার এত সুনিশ্চিত এবং মুল্যবান যে, ক্লেশ সহ 
করিয়া যদি ভাল কর্ম করিতে পারা যায়, তাহ! হইলে জীবনেব্র 
সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। তোমাদের জীবনের অনেকট! 
ভাল সময় জ্ঞানোপার্জনে কাটাইয়াছ, স্থতরাং জ্ঞানাপার্জনের 
চরম উদ্দেশ) হৃদফঙ্গম করিবার জন্ত আমি তোমাদের অনুরোধ 
করিয়া এই বক্তা শেষ করিতে ইচ্ছ! করি। জ্ঞানার্জনের 
উদ্দেশ আত্মতৃপ্তি-লাভ বা সদা সত্তষ্টভাঁব অবকম্থন। যে সমস্ত বস্ত 
তোমরা পাইতে ইচ্ছা কর, তাহার প্রাপ্তিতে সে উদ্দেন্ঠ পুর্ণ হইবে 
না, কারণ তন্মধ্যে সকল বস্তুই ভাল নভে; অনায়াস লভাও নহে। 
আবার তোমাদের বাসনা সমূহ পুর্ণ হইলেই যে স্তথপ্রাপ্তি 
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বিশ্ববিদ্ালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলর | ১২১ 


হইবে, তাহাঁও হইতে পারে না! কারণ সকল বাঁদনা অপরুষ্টও 
নহে পৃর্ণ হইবার্ও নহে। গীতাগ্রন্থে ষে জ্ঞানোপার্জন সখ 
প্রাপ্তির সোপান বলিগা লিখিত আছে সেই প্রকার জ্ঞানোপার্জন 
করাই সর্বতো ভাবে কর্তবা। 
“আপুধ্য মাণমচল প্র তিষ্টং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ ৷ 
তদ্বৎ কাম বং প্রবিশস্তি সর্ব্ব 
স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ ৭*। 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । 
ংসারে আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হর নাঁ। জবার 
আত্মসংগ্িতি হইলেও কর্মানুষ্ঠান হয় না। পর্বতাদি হইতে 
নিশ্তন্দিত নদী সমূহ যেমন সদ। সমভাবে বহমান সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া যায়, সেইক্প বাসনা সকল ভোগনির্ব্বিকার ভাবে ধাহার 
আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়। যাক্স, তিনিই শান্তি পান। 
যে জ্ঞানের দ্বারা তোঁমার শক্তির সীমা বুঝিতে পারিবে, 
যাহার * দ্বারা কি প্রকারে কার্য করিলে স্থির ও ধীর , ভাবে 
সামর্থ্যানথপারে কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং পরিশেষে যে 
জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের অন্রান্ত পরম বিধানে খ্বির চিত্তে আত্মসদর্পণ 
করিতে পারিবে, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ূ 
পুর্ববে কলেজের অধ্যাপকেরা যে বিষয় অবলম্বন করিয়া ছাত্র" 
গণকে শিক্ষ। দিতেন, বিশ্ববিদ্তালয্নের পরীক্ষাকালে সেই বিষয়ের প্রশ্ন 
স্থির করিতে পাঁরিতেন। ইহাতে ছাত্রগণের ধারণ! হইয়া! পড়িয়াছিল 
ষে, বে অধ্যাপক পরীক্ষক, তাহার নিকট পড়িলেই পরীক্ষার প্রশ্ন 


১২২ পুজনীয় গুরুদাস। 


জানিতে পার যাইবে, স্থতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ 
সাধ্য হইবে। মাননীয় গুরুদাস তাহার ভাইস্চ্যান্দিলারের 
কর্মকালে, এই প্রথ! উঠাইয়া দিয়া এই নিয়ম করেন যে, ষে. 
অধ্যাপক যে বিষগ্জে কলেজে পড়াইবেন তিনি সেই বিষয়ে 
পরীক্ষার প্রশ্ন-নির্বাচন করিতে পারিবেন না। বল! বাহুপ্য 
ইহা অতি হিতকর নিয়ম । 

ছুই বৎসর ভাইস্চ্যান্সিলাব্রের কর্ম করিয়। মাননীয় গুরুদাস 
এই কর্ম্ম ত্যাগ করিবার অভিলাষ লর্ড ল্যানস্ডাউন্‌কে জ্ঞাত করেন, 
কিন্ত মাননীয় গুরুদাসের কাধ্যদক্ষতা দেখিয়। লাট সাহেব তাহাকে 
নিতান্তপক্ষে আর একবৎসরের জন্ত এই সম্মানের কর্ম চালাইবার 
জন্ত বিশেষ অনুরোধ করার তিনি ভারতের বাজ প্রতিনিধির 
অনুরোধ রক্ষা! কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্বরীষ্টাবের, 
২* এ জানুয়ারী তারিখে পাদটাকায় * উদ্ধৃত চ্যান্সিলায়ের বক্তৃত। 
ও উহার মন্্ীন্ুবাদ পাঠে তাহ? প্রতিপন্ন হইবে। 

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চ্যানসিলারের অভিভাষণের কিয়দংশের মর্দমান্থু 





বাদ £-_ মাননীয় ডক্টার গুরুদাস বন্ৰ্যোপাধ্যাক্ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়! 
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বিশ্ববিস্তালয়ের কর্ন পুনগ্রুহণ করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি বিশ্ব- 
বি্ালকের সভ্যগণকে অভিনন্দন দিতেছি। তিনি গত ছুই 
বৎসর নৈপুণ্য ও সুবিবেচনার সহিত যে প্রকারে ররাধ্য 
চালাইয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রতি বিশ্ববিস্তালয়ের একাস্ত 
শ্রদ্ধা জন্মিযাছে। আমার মনে হয্স তাহাকে যে পুনরাক় এই কর্মে 
ব্রতী করিতে সমর্থ হইপ্াছি, তাহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় । 

বিশ্ববিদ্থালয়ের উচ্চাসনে তৃতীয়বার অধিবেশন করিয়া, মাননীয় 
গুরুদ্দাস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের হিতসাধন উদ্দেশে যে সকল 
অমূল্য উপদেশ দিয়া গিকাছেন, তাহার পরিপালনে তাহাদের 
অশেষ উপকার হইবে বলিয় তাহাদিগকে উহার সমগ্র ভাগই পাঠের 
জন্য আমরা অনুরোধ করি। এই পুস্তকে আমর] এ বক্তৃতার 
উপসংহারের কয়েক ছত্রের মুল পাদটাকায়* ও ভাবার্থ নিষ্ে দিলাম । 

বক্তৃতার ভাবার্থ ২ 

আপনার যদি নিজ নিজ মুলকাধ্যনীতির সহিত সামঞ্জস্ত 
রাখিয়। সংসার ক্ষেত্রে কার্ধযানুবর্তী হইতে পারেন, এবং 
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অধিকন্ত আপনাপন অআদৃষ্টের ফলে সুখছুঃখ ভোগ করিতেছেন, 
যদি এইরূপ ধারণা করিয়া লইতে পারেন, তাহা! হইলে আপনার 
মনে এমন তৃপ্তি আসিবে, যে তৃপ্তি অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তির 
ভাগ্যেও ঘটে না। এবং তাহাতে আপনার কন্ম-সাফলোর 
পরিমাণ অল্প হইলেও, এই স্বল্প সাফল্যে এত অধিক নৈতিক 
শক্তিলাভ হইবে, যে শক্তি কেবলমাত্র আপনার ইহ জীবনের সমগ্র 
আ্োতের গতিকে অনায়াসে পত্রিচালিত কক্রিক্পা লইয়া! যাইতে সহায়ত 
করিবে এমত নহে, পরন্ত যে ভয়ানক অবস্থ| অতিক্রম করিয়! 
পরলোকে পৌছিতে হয়, সেই অনন্তের পথেও বিশেষ সহায় 
তইবে। 


১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ প্রতিনিধি লর্ড ল্যান্স্ডাঁউন, তাহাকে 
আরও এক বৎসরের জন্ত ভাইস্চ্যান্সিলারের কর্ম করিতে 
অনুন্ধোধ করেন, কিন্তু তিনি এইবারে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই কর্ম্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। লাট দাছেব তাহার এই তিন বৎসরের 
কাধ্যদক্ষতার বিচার করিয়া বিশেষ সন্তষ্ট হুইয়াছিপেন। 'তিনি 
যে কয়েকটি কথায় তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করেন তাহার মুল 
পাদটাকার * ও ভাবার্থ নিম্নে দিলাম । 
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ভাবার্থ। 

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্ায় মহাশয় ভাইসচ্যানসিলারের 
পদ্ধ সম্প্রতি পরিত্যাগ: করিয়াছেন। তাহার কর্ম কালে তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ষে উপকার সাধন করিস্কাছেন দে জন্য আমার 
সব্বাগ্রে তাহার নিকট কৃতজ্ঞত। দেখান উচিত, স্থতরাং 
আমি অদ্য সব্ব প্রথমে তাহাই দেখাইতে বাধা । তিন স্বয়ং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভা, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যানসিলার হইয়! তথান্ন কি প্রকার কাধ্য করিলে তাহার অভাব 
মোচন ও উন্নতিসাধন হয়, তাহা বুঝিয়া তিনি কর্ম করিয়াছেন। 
বে তিন বৎসব্রকাল তিনি তাহার এই কঠিন কন্নির্র্বাহ করিয়াছেন 
সেই সময়ের মধ্যে যেসকল ব্যক্তি ত্াহাব্র সংস্পর্শে আনিয়াছেন, 
তাহার। সকলেই তাহার কর্মের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং তিনি 
তাহাদের সম্মানের পাত্র হইক্জাছেন। 

কলিকাতি! বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে ছাত্রগণের শিল্প, কৃষি ও 
বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা 'হর় ও এই সকল বিষজ্ে 
পরীক্ষা ও উপাধি দেওয়া হয়, তজ্জন্ত মাননীম্ম গুরুদাসের 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশেষ চেষ্টা ছিল। ঢাক ইউনিভা- 
মাটিতে এই সকল বিষয়ের শিক্ষ। বর্জিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি 
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ক্ষুন্ধ ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে কলিকাতার 
সন্নিকটে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাকে কৃষি-বিদ্যা। শিক্ষা 
করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলপেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টান হইতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পবিস্ভার শিক্ষ। 
বান, পরীক্ষা ও উপাধিদদান হয়, সেজন্ত তিনি ষথাসাধূ 
চেষ্টা করিতেন এবং তৎ্সংক্রান্ত প্রত্যেক সভাতেই তিনি 
উপস্থিত থাকিতেন। বল! বাছল্য, তীাহার শ্রম সফল 
হইয়াছিল ॥ 


পু পল 2, 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
টি (০) ৬ 


সভাসমিতি ও ইনৃষ্টিটিউট 


দেশের ছাত্রদিগের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির 
জন্য যে কোনও সভাসমিতির অধিবেশন বা স্থাপন! হউক ন! কেন, 
অথবা যে কোন শোক ব৷ স্থৃতিসভ1 আহত হউক ন| কেন, প্রান 
সকল সভাসমিতিতেই মাননীয় গুরুদাস যোগদান করিতেন । 

কলিকাত| ইউনিভাপিটি ইন্টিটিউট ।-_--ব্রাঙ্গধর্্-প্রচারক 
স্বর্গীয় রেভারেও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-প্রমুখ দেশের শিক্ষিত মান্যগণ্য 
ব্যক্তিগণের যত্বে যুবকগণের উচ্চশিক্ষা-দানের উদ্দেশে একটি সমিতি 
স্থাপিত হয় । উহাকে *্যুবকশিক্ষা! সমিতি* (০০15 00: 0১৪ 
10121)67 0211000 01000 1001) ) বল! হইত। ব্যারিষ্টার 
মনোয্পোহন ঘোষ, দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্থর দিংহ, বাবু বস্কিম- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যারর মহেশচন্দ্র স্তার়রত্ব, ডঙ্টীর 
রাসবিহারী ঘোষ, ৰাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জনেক কৃতবিদ্ধ 
ব্যক্তি সেই সমিতির উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ বত্বও পরিশ্রম করিতেন। 
ব্গদেশের ছোটলাটেরা। পর্যন্ত সেই সমিতিতে যোগ ও উৎসাহ দান 
করিতেন। ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্য পর্যন্ত বিখ্যাত স্তর হেন্রি কটন সাহেব 
এই সমিতির সাধারণ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে মিষ্টার সি, 
ডাবু বোণ্টন সাহেব তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই বৎসর 
ডক্টীর রাসবিহারী ঘোষের প্রস্তাবে উক্ত সমিতির নাম ইউনিভা- 


১২৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


গিট ইনষ্টিটিউট দেওয়। হয়। বু পূর্বব হইতেই মাননান্থ গুরুপাল 
যুবকশিক্ষা-সমিতির সত্য ছিলেন। তিনি ভক্টার ব্াসবিহারী 
উপরি উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন । ঘুবকগণেব শিক্ষার 
সহিত তাতৎকালিক চলিত নামটি যত শব্দার্থ বোধক, ইউনিভা- 
সিটি ইনৃষ্টিটিউট নামটি তত নহে, ইহাই তাহার আপত্তির প্রধান 
কারণ । এই ইউনিভার্সিটি ইন্ট্রিটউটের সামাঞ্জিক সম্মলনী- 
সভাই হউক, শোক-সভাই হউক, স্বতি-নভাই হউক, গীতবাগ্ধের 
সভাই হউক, সাহিত্যচচ্চার সভাই হউক, আর ব্যায়াম-শিক্ষ! 
সম্মিলনীই হউক, সকল সভাতেই সকল উদ্োগ-আয়োজনেই 
মাননীর গুরুদাস স্থবিরত্বের শেষ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধ যুবক, সকল শ্রেণীর 
সত্যগণের সহিত অকপটে ষোগ দিতেন এবং তীহার্দের নানাপ্রকার 
উপদেশ দিতেন । অধ্যাপক বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, মহাশয় 
এই ইন্ট্রিটিউটের একজন অক্রিষ্টকর্্মা সভ্য । তিনি বলেন যে, 
এই ইন্ষ্টিটিউটের উন্নতি সাধনে মাননীয় গুরুদাপের যে যত্ব ছিল, 
বিশ্ববিস্তাপয়ের সেনেট বা পিখ্িকেট সভা ব্যতীত এত যত আর 
কোন সভাসমিতিতে ছিল না| তিনি আরও বলেন যে, মাননীয় 
গুরুদাস কোনও সভাতেই সভাপতি হইতে সম্মত হইতেন না, 
কিন্ত ইউনিভাপিটি ইন্ট্টিটিউটের সভায় সভাপতি হইতে আপত্তি 
করিতেন ন1। এই ইনৃষ্টিটিউটের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব 
প্রাসাদ নিম্মাণের জগ্ত গভর্ণমেন্টের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা! ব্যয় 
হয়। এই অর্থ-সংগ্রহের জন্ঠ মাননীয় গুরুদাঁস অধ্যাপক বিনয়েন্্র- 
নাথ সেনের সহিত একযোগে বন্ুযত্ব করিয়াছিলেন। মানসিক 
পরিশ্রমের সহিত ছাত্রদিগের শারীরিক শ্রম ও তাহাদের মনের, 


সভাসমিতি ও ইন্ট্রিটিউট । ১২৯ 


স্কৃর্তি-জনক ক্রীড়া, কুদ্দন ও ব্যায়াম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
তাহা মাননীয্প গুরুপ্দাসের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের 
২৩এ জান্ুযাপী তারিখে তাহার কন্ভোকেশন অভিভাষণ পাঠে 
ইহ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে । বর্দমানাধিপতি মহারাজ স্তর 
ব্জয়টাদ মহাতাপ বাহাছুর এই ইন্সটিটিউটের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি 
ক্রয় করিবার জন্য পঞ্চাশ সহজ টাকা দান করিয়া এদেশের ছাত্র- 
গণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন । ইনৃষ্টিটিউটের সু প্রশস্ত- 
হলে প্রায় পোনের শত লোক একত্র বসিতে পারেন। এক্ষণে 
ইহা কলিকাত। সহব্রেত্ একটি দেখিবার স্থান। ইহার সহিত 


মাননীয় গুরুদাীসের নাম চিরকাল বিজড়িত থাকিবে । 
ভারতবিজ্ঞান-স্মলনী ।-__মাননীক় গুরুদাস ভারতবিজ্ঞান-সম্মি- 


লনীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন হইতে উহার উন্নতিদাধনকল্লে 
থাশাক্তি সহায়ত! করিয়াছিলেন । এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা স্বীক্ 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, মহাশয্দের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু 
ও সহকর্মী ছিলেন । প্রায় চল্লিশ বসরকাল তিনি এই সম্মিপনীর 
কাধ্যনিব্বাহকলমিতির একজন প্রধান .মেম্বর ছিলেন। ১৯০৬ 
্রীষ্টাব্বে তিনি এই সম্মিলনীব্র ভাইস-€প্রসিডেণ্ট হন এবং জীবনের 
শেষ ভাগ পধ্যস্ত এই কর্ম করিগ্সাছিলেন। তাহার দেহত্যাগের 
অব্যবহিত পরে ৬রাঁজ1 প্যাবরীমোহন মুখোপাধ্যান্র এম-এ, বি-এল, 
প্রমুখ সভ্যগণ এক মহুতী শোক-সভা৷ আহ্বান করি তাহার অশেষ 
গুণকীর্ভন করেন এবং পরে ১৯২৩ শ্রীষ্টাব্বের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে 
সন্মিলনীর গুণগ্রাহী সহকর্মিগণের হ্বারা তাহার প্রতি সম্মান- 


প্রদর্শনের জন্ত তাহার একখানি প্রতিকৃতি সম্মিলনীগৃহে রক্ষিত 
রর ৯ 


১৩০. পুজনীয় গুরুদাস। 


হইয়াছে। ্বরগীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রতি- 
কৃতি খানির আবরণ উন্মোচন করেন। স্তর আশুতোষ, স্তর 
গুরুদ্াসের নিকট তীহার কর্ম-জীবনের প্রারস্ত হইতে বিশেষ 
সহায়তা পাইয়াছিলেন। নিক্ে পাদটীকায় * উদ্ধৃত স্তর 
'আশুতোষের লিখিত পত্রখানি পাঠে ইহা! প্রতীয়মান হুইবে। 
বঙ্গসাহিত্যপরিষদ্‌।-_স্তর গুরুদাস বঙ্গসাহিত্য-পরিষদের এক- 
জন অক্লান্ত সেবক ছিলেন। এই পরিষদের প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই 
তিনি যোগ দিতেন । মাতৃভাষার চর্চ| ও উন্নতিনাধন ঢেষ্ট1 তাহার 
যথেষ্ট ছিল । আমর] পুর্বেই পিিয়াছি, ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্ষে বি. এ 
ক্লাদে তিনি অধ্যাপক কুষ্চকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট 
৬মাইকেল মধুস্দন দত্ত কবিবরের প্রণীত *ষ্ঘেনাথবধ* কাব্য 
পড়িয়াছিলেন । এই কাব্যথানি তাহার এরূপ গ্রীতিকর ছিল যে, 
এই কাব্যের অনেকগুলি সর্গ তিনি কণঠস্থ করিয়! রাখিয়াছিলেন। 
বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়।৷ মধুস্দরন সস্তাপিতপ্রাণে ষে কবিতাটি 
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সতাসমিতি ও ইন্ভিটিউট। . ১৩১ 


রচনা! করেন, উহা! পাঠ করিস্া গুরুদালের বাঙগলা ভাষায় অনুরাগ 
বন্ধিত হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালাভাষা ষে কত বিচিত্ররূপিণী, হৃদয়ে 
তাহ! দৃঢ়রূপে অস্কিত হইয়াছিল। এদেশীয় ছাত্রগণের শ্মরণার্থ সেই 
কবিতাটির কিন্্ংশ আমর] উদ্ধত করিলাম। ভরসা করি এস্লে 
উহ। স্মরণ করিয়া ছাত্রগণ বঙ্গভাষায় অন্গুরাগী হইতে ক্রি 
করিবেন না । 


(১) 
হে বঙ্গ! ভাগ্ারে তব বিবিধ রতন, 
তা বে (অবোধ আমি) অবহেল। করি, 
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ, 
পরদেশে ভিক্ষা বুত্তি, কুক্ষণে আচরি । 


6৮২77 
কাটাইন্ু বহুদিন স্তরথ পত্র, 
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায় মন। 
রর মজিন্ বিফল-তপে অবরেণ্য বরি ১ 
কেলিন্ু শৈবালে, ভূলি কমল কানন । 


বাঙ্গালা ভাষাক্ম বি-এ পরীক্ষান়্ মাননীঘ. গুরুদাল বিশ্ববিপ্ঠা- 
লয্মের সর্বপ্রধান হন । ১৮৬৮ গ্রীষ্টাব্ৰ হইতে. এফ-এ ও. বি-এ 
ক্লাসে বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ বন্ধ হয়। ইহাতে তীহার মনে অতান্ত 
কষ্ট হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টার্ষে তিনি যখন £প্রসিডেন্সি কলেজে 
অধ্যাপকের কন্ম করেন, তখন নবীনচন্দ্র সেন ও বমেশচন্দ্র দত্ত, 
প্রমুখ ছাত্রগণকে মাতৃভাষা চচ্চ! করিতে উপদেশ ও উৎসাহ 


১৩২ __  পুজনীয় গুরুদাস। 
দিতেন। উত্তরকাগে “কুরুক্ষেত্র” প্রণেতা ও “শতবর্ষ” রচয়িতা 
অমর গ্রস্থকারগণ ইহ। স্পষ্টাক্ষরে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। ১৮৯* গ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইসচ/।নসিলার 
হইয়া অবধি যাহাতে স্কুল-কলেজে বাঙ্গাল! ভাষায় শিক্ষা 
পুনঃগ্রবস্তিত হয়, সেজন্ তিনি চেষ্টিত থাকেন ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার কন্ভোকেশন অভিভাষণে তাহার ুত্রপাত করেন। আবার 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন রমেশচন্দ্র মাহিত্য পরিষদের সভাপতি, তখন 
স্তর গুরুদ্দাস রমেশচন্দ্রের সভাপতিত্ছে, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
বাবু হীরেন্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের সহিত একযোগে 
একটি-কমিটি গঠিত করাইয়া পরিষদের পক্ষ হইতে উহার সভাপতির 
দ্বার সেনেটে যে ভাবে আবেদন পাঠাইলে কলেজসমূহে বঙ্গলাহিত্য- 
পাঠ পুনঃপ্রবর্তিত হয়, সেই মর্খ্মে একটি মন্তব্য রচন। করিয়া দেন।, 
স্তর গুরুদাসের রচিত মন্তব্য ও সভাপতির আবেদন বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
প্রেরিত হয় এবং যখন এই বিষয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সেনেট সভায় নিষ্পত্তি 
হয় তখন তিনি এই বিষয়ের প্রস্তাবনার সমর্থক হইয়াছিলেন । 
ফলে স্তর গুরুর্দাসের এ্রকাস্তক চেষ্টা ও বত্বে ১৮৯৭ শ্রীষ্টা্ধে 
সেনেট সভায় এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গাণা ভাষায় রচনাজ্ঞান 
প্রয়োজনীয় বলিক়্। স্থিরীক্কৃত হয়। বার্জাল। ভাষাক্ম গণিত বিগ্তা 
শিক্ষার নুবিধার জন্য স্তর গুরুদাস বাঙ্গাল। পাটাগপিত, বীজগণিত 
ও জ্যামিতি এই তিনথানি গণিত পুস্তক তৈয়ারি করেন। 
বাঙ্গালায় ত্রিকোণমিতি লিখিবার তাহার কা রঃ কিন্ত তাহা 
হইয়া! উঠে নাই। 

তাহার দেহত্যাগের পরে ১৯১৯ গ্রষ্টাবের জানুয়ারী 


সভাসমিতি ও ইন্গরিটিউট। ১৩৩ 


তারিখে ১৩২৫ সালের সাহিত্যপরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে 
পরিষদের সভ্যগণ তাহার জীবনীর আলোচনা করেন ও তাহার 
জন্য শোক প্রকাশ করেন। এই সভায় বাক়বাহাছুর ডাক্তার 
চুণীলাল বন্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া! যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার কিয়দংশ আমর! নিয়ে দিলাম । 

«তাহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল।  বিস্াসাগর মহাশর 
বলিতেন--গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি 
করি। গুরুদাপ বাবুর মা-ই তাহাকে গুরুদাস বাড়য্যে করিয়। 
গড়িয়াছিলেন, সেইজন্য আমর এরূপ গুরুদাস পাইপ্লাছিলাম। 
তিনি খাটি ব্রাহ্মণ ছিলেন- -“ব্রাহ্মণ্য* কথার আত্মায় যাহ! বিস্তমান 
তাহা গুকুৰাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন-_ 
পরিষংকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাগ করিয়াছেন। বিশেষ 
অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন 'সম্মত হন 
নাই ।” এই অধিবেশনে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয় 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারও কিয়দংশ মাত্র আমর! নিয়ে দিলাম । 
"-_গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; ধাঁহার৷ তাহার 
সংআবে আপিয়াছেন, তাহারাই সোণ| হইয়! গিয়াছেন। তিনি 
আত্মদান করিবার জন্য সর্ধদ। ব্যগ্র থাকিতেন। বিশ্ববিদ্তালয়ে 
বঙ্গভাষ। আঙ্জগ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল 
তিনিই পত্তন কারয়াছিলেন।: শিষ্কা, ছাত্র এবং সম্তানের মত 
আমর! তাহার নিকট গিয়াছি। তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, 
কিন্তু 'ভাগীরথীন্সানের মত আমরা পবিত্র হুইয়৷ ফিরিয়। 
আমিন্লাছি।* | 


১৩৪ পৃজনীয় গুরুদাস । 


এই অধিবেশনের কিয়দ্দিবস পরে পরিষদের কাধ্যনির্বাহক 
সমিতি পরিষদ-মন্দিরে তাহার একথা নি প্রতিকৃতি রাখিয়াছেন | 

কলিকাতা-গণিত-শান্ত্র-সমিতি--তাহার কর্মগীবনের প্রারস্ত 
হইতে, স্থবিরত্বের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি, কলিকাতা-গণিত-শাস্ত্- 
সমিতির ভাইস-প্রেসিডেও্ড ছিলেন । 

স্তর্‌ গুরুদাস ইন্ন্টিটিউট্‌।- স্তর্‌ গুরুদাসের জন্মভূমি নাব্রিকেল 
ডাঙ্গা, জেল! চবিবশ পরগণার অধীন হইলেও উহা কলিকাতাত্র 
সহরতলী। তথাকার অধিকাংশ বালকগণ কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন 
বিদ্কালয়ে পড়িতে যায়, এইজন্ঠ তথায় একটি বড় স্কুল বা কলেজ 
স্থাপনার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। নু[নাঁধক ১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্ৰ 
হইতে তথায় একটি সামান্ত স্কুল স্থাপিত আছে । এই স্কুলটিতে স্তর 
গুরুদাসের বিশেষ যত্ব ছিল। উহার উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিতেন। এই স্থানে কিছুদিন হইতে “যষ্ঠীতল1 ব্যায়ামলমিতি” 
স্থাপিত ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টান্ে এ সমিতির সন্নিকটে একটি. 
লাইব্রেরী ও ছোট ছোট বালকবালিকাগণের পাঠের জন্ত এক- 
খানি ঘর করা হয় এবং উহার পূর্ব্বোস্ত নাম পরিবর্তিত করিয়া 
প্নারিকেলডাঙ্গ ইন্স্টিটিউট্‌* নাম দেওয়া হয়। স্তর্‌ গুরুদাস এই 
ইনস্টিটিউটের পেট্রন বা গ্রতিপোষক ছিলেন। ইহাতেও তাহার 
বিশেষ বত্ব ছিল। তাহার স্বর্গারোহণের পরে তাহার নাম চির- 
স্মরণীয় করিবার অভিপ্রাক্ নারিকেলডাঙ্গ! অঞ্চলের সমস্ত ভদ্রলোক 
একমত হইয়া এই ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তিত করিয়া নম্তর 
গুরুদাস ইন্সটিটিউট” নাম দেন। যে ভূমিখণ্ডে' এই ইন্স্টিটিউট্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে তাহার মূল্য ৩৭৫৯২ এবং উহ্থাতে গৃহ নিম্মাণের 


বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশন । ১৩৫ 


ব্যয় ৮৫৫০২ টাকা হইয়াছে । সব্বসমেত ১২৩০*২ টাকার মধ্যে 
স্তর গুরুদাসের পতী, পুল্রগণ ও জামাতৃদ্বয় মোট ৮৯২৫২ টাঁকা দান, 
করিয়াছেন। *ম্তর্‌ গুরুরাস ইন্প্টিটিউট্‌” এক্ষণে ২৭ নম্বর স্তর 
গুরুদাস রোডে স্থাপিত আছে। 





সপ্তম অধ্যায় 


লগিন 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 


সমগ্র ভারতবর্ষের বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ও ছাত্রগণের শিক্ষার উন্নতি 
নাধনের উদ্দেশ্তে ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষগণের সন্মতিক্রমে ভারত- 
গভর্ণমেন্ট ১৯০২ গ্রীষ্টাব্বের ২৭এ জানুয়ারী তারিখে যে মন্তব্য 
প্রকাশ করেন, তদনুসারে একটি কাধ্য-নির্ব্বাহক সভা। গঠিত হয় । 
এই সভায় ভারতগভর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগের তাৎকালিক মেম্বর 
মাননীয় ব্যালে, সাহেব (17, 2, ত8191210, 1. £৯, 10,075) 
সভাপতি, ও হোম-সেক্রেটারি হিউয়েট সাহেব (খর 0. 
০০৪৮0, 5. 7. 0.7. ঢ.), বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগের 
অধ্যক্ষ পেভ্লাঁর সাহেব (811. 4০ 2501920, 1, চিত 2৮ 9) 
মাক্রাজ ্রদিডেন্নি কলেজের অধুক্ষ বোব্রন সাহেব € 7 4:09 
8০001779, 1,3০0, ভ্া, 7.9.) বোণ্বাই উইলসন্‌ কলেজের 
অধাক্ষ রেভারেওু ম্যাকিকাঁন সাহেব (7৮০৬, 10. 01501101090 
1. 2১ 1), 10. 1), 770) ও বড় লাটের কাউন্সিলের মেম্বর 


১৩৬ পুজনীয় গুরুদাস। 


নবাব সৈয়দ বিলগ্রামী (19৬2 9550. 13115781001 3. 4.) 
মেম্বর নিযুক্ত হন। ১৯০২ ত্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, 
ভারতগভর্ণমেন্টের এক ম্বতন্ত আদেশে মাননীয় বিচারপতি 
শুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সভার একজন মেম্বর হন। 
উক্ত পদ্দের কাধ্যসম্পাদনের জন্য ১৯*২ ্রীষ্টান্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল পর্য্যন্ত তাহাকে সকল মেম্বরের 
সহিত একত্র মান্দ্রাজ, পুনা, বোম্বাই, কলিকাতা, বেনারস্‌, 
এলাহাবাদ, লক্ষৌ, এবং লাহোর ভ্রমণ করিতে হয়। এই কয়েক 
স্থানে বাহার ধাহার শিক্ষা-সংক্রাস্ত কার্ধো বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, 
তাহাদের মধ্যে ১৫৬ জন সম্মনাহ্‌ ব্যক্তির সাক্ষা গ্রহণ করিয়া 
সভাগণের সহিত তাহাকে ব্রিপোর্ট লিখিতে হয় । রিপোর্টে 
নিম্নলিখিত ১১টা বিষয়ের মতামত আলোচিত হইম্থাছিল। 

(১) সিন্ডিকেট ও সেনেটের ব্যাবস্থাপন ও নিয়োগ । 

(২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিন্ডিকেটের দ্বারা কলেজবিশেষকে 


ডিদএফিলিয়েট বা বাহির করিক়! দিবার ক্ষমতা । 
(৩) আট্ন কলেজগুলির ছাত্রগণের তবতন নির্ধারণ। 
(৪) ছাত্রগণের বিদ্যালয় পরিবর্তন । 
(৫) কলেজের উন্নতিসাধন । 
(৬) প্রাইভেট বিদ্যালয় সকল তালিকাভুক্ত কর! | 
(৭) প্রবেশিক। পরীক্ষায় ছাত্রদিগের জন্য ইংরাজী-সাহিতোর 
নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক উঠাইয়। দেওয়] । 
' (৮) আইন পরীক্ষার জন্য নিদিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র স্থির কর! । 
(৯) প্রবেশ্িক1 ও স্কুল-ফাইনেল পরীক্ষা । 


বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন । ১৩৭ 


(১*) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষকগণকে 
নিয়োগ কর! উচিত কি ন। 

(১১) স্কুলের শিক্ষার উৎকর্ষসাধন। 

মেস্বরগণের এই রিপোর্ট ১৯০৪ গ্রীাব্দের ভারতবর্ষীক্ষ 
ইউনিভ'দিটি আক্টের ভিন্ত। 

এই কমিশনে মাননীয় গুরুদ্াস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কমিটির 
সকল মেম্বরের সহিত ভিন্ন মতে সম্পূর্ণ তেজন্বিতার পরিচয় দিয়! 
স্বদেশের মঙ্গলার্থে যে যে শ্বতন্ত্র যুক্তিযুক্ত স্বাধীন-মত লিপিবদ্ধ 
করেন, পাঠক, তাহা সেই সময়ের ইউনিভার্সিটি কমিশনের সমগ্র 
রিপোর্ট পাঠে বুঝিতে পাব্রিবেন। আমরা এই পুস্তকে সংক্ষেপে 
কমিশনের প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম বিবেচা বিষয়ক ছুই একটি 
কথা লিখিলাম মাত্র । ভরস। করি, ইহা পাঠ করিয়া মাননীয় 
গুরুদাস সমগ্র ভারতের শিক্ষা! বিভাগ ও ছাত্রগণের যে কিরূপ 
মঙ্গলাকাজক্ষায় তাহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার 
আভাস পাইবেন। 

কাঁমশনের প্রথম বিবেচ্য-বিষয় অর্থাৎ সিন্ডিকেট ও'সেনেটের 
ব্যাবস্থাপন ও নিয়োগ সম্বন্ধে অপর মেগ্বরগণ এই মত প্রকাশ 
করেন যে, সিন্ডিকেটের অধিকাংশ মেম্বর শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত 
ব্যক্তিগণ হইতে নির্বাচিত হওয়। আবম্তক। মাননীয় গুরুদাস 
এই বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
এ সম্বন্ধে কোন 'বিধি ব নিষ্কম নিদ্ধীরিত হওয়া সঙ্গত নহে। 
কারণ, যখন পিন্ডিকেটের মেম্বরগণকে কখনও কখনও শিক্ষক 
২ অধ্যাপকগণের কার্ধ্য প্রণালীর ্ঠায়ান্তান্ন বিচার করিতে হয়, 
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তখন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ হইতে সিন্ডিকেটের গঠন সঙ্গত 
নহে। তবে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্য বাহার! তাহাদের বিশেষ 
যোগ্যতা ও অপক্ষপাতিত্বগুণে সেনেটের ও সাধারণের ভক্তিভাজন 
_ হইবেন, তাহারা সিন্ডিকেটের সদন্ত মনোনীত হইতে পারেন । 
এবং এইভাবে নিব্বাচনক্রমে যাঁদ সিন্ডিকেটে শিক্ষক ও. 
অধ্যাপকগণের সংখ্য! ক্রমশঃ শ্বতঃই অধিক হইয়! পড়ে, তাহাতে 
ক্ষতি নাই। তজ্জন্ত এ সগ্থন্ধে বিশেষ নিয়ম বা বিধি নির্ঘা- 
রণের প্রয়োজন নাই। অবস্থানুসারে কর্তব্য স্থিত্রীকুত হইতে 
পাব্রিবে ।* 

কমিশনের তৃতীয় সম্পাদ্য বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যিক কলেজ গুলিতে 
ছাত্রগণের বেতন নির্ধারণ সম্বন্ধেও অধিকাংশ সদন্তগণের সহিত 
তাহার মতভেদ হইরাছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক 
প্রদেশের ব্যক্তির আধিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কলেজের ছাত্র- 
গণের বেতন নিদিষ্ট হইলেই সঙ্গত-হয়। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করা অন্থচিত। ছাত্রদিগের কলেজের বেতন বুদ্ধি 
করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা-লাভ হইতে" বঞ্চিত 
করা সঙ্গত নহে । এমন জ্ঞানলিগ্ম, প্রতিভাশালী অনেক দরিদ্র 
ছাত্র থাকিতে পারে, যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়। উচ্চশিক্ষা 
পাইবার যথার্থ উপযুক্ত । কলেজের বেতন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম বা 


গ্গ' শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি গতর্ণমেন্টের বেতনভোগী 
কর্ণাচারী। দিন্ডিকেটে তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলে গভর্ণমেন্টের অভি- 
শ্রায়ানুস।রে কাধ্য সম্পাদন হইবে মাত্র, মাননীয় গুরুদাস বোধ হয় :ইহাই 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন । | 
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বিধি প্রবর্তিত করিলে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ চিরজন্মের মত 
রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । ইহা ছাত্রগণের যেমন অসীম ক্ষতিজনক, 
তেমনই বিশ্ববিষ্ঠালয়েব ও অপরিমিত ক্ষতিজনক ; কারণ, বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় হইতে ষতহই উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বাহির হইবে বিশ্ববিষ্ঞা- 
লয়েরও ততই গৌরব বন্ধিত হইবে, স্থুতরাং দেশের মর্গল হইবে। 

কমিশনের সপ্তম বিবেচ্য বিষয় অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী 
ছাত্রদিগের জন্ত ইংরাজী সাহিত্যের নিদ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাক। উচিত 
কি না, ইহা বিশেষরূপে বিবেচিত হয়। কেহ কেহ রূপান্তর, 
করিয়া মত প্রকাশ করিলে মোটের উপর আরধকাংশ সদস্তগণ 
নিদ্দিঃ সাহিত্য পাঠ্য উঠাইয়। দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। 
তাহাদের এইরূপ অভিমতির প্রধান হেতুবাদ এই যে, প্রবেশিকা- 
পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের ইংরাজী সাহিত্য পাঠের প্রধান উদ্দোস্ত, 
ইংরাজী সাহিত্যের সম্যক্‌ অর্থগ্রহণ বা ইংরাজীতে মনের ভাব ব্যক্ত 
করিবার ক্ষমতা অর্জনের জন্ত তত নহে, যত ইংরাজীতে লিখিত 
সাহিত্য পুস্তক ব্যতাত অপরাপর বিষয় অবলম্বনে পিখিত পুস্তক: 
বুঝিবার শক্তিলাভ এবং যখন তাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলেজে 
অধ্যয়ন করিবে, তথন কলেজের অধ্যাপকগণের ইংরাজীতে বক্তৃতা 
বুঝিবার জন্থ । এই হেতু ইংরাজীভাধা বুঝিবার শক্তিলাভ একান্ত 
আবশ্ত ক, তাহ। না হইলে তাহারা কলেজ-বিভাগের আদৌ যোগ্য 
নহে; কারণ, কয়েকথানি নির্দিষ্ট পুস্তক মাত্র কষ্ঠস্থ করিয়া 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় কোনও দেশ সফল হয় নউা। 

মাননীয় গুরুদাসের মতে,_-প্রবেশিক। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের 
ইংরাজী সাহিত্যের সম্যক অর্থগ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই,--. 
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অধিকাংশ সদন্ত প্রথমেই ইহা! যে অনুমান করিয়া লইয়াছেন তাহা 
মূলতঃ সঙ্গত নহে; কারণ, পরীক্ষাথিগণের অর্থ-গ্রহণের জ্ঞান 
সম্পূর্ণ পরিষ্ষ,ট না হইলেও যে পরিমাণে পরিচ্ষট হয়, তাহাতে 
তাহাদের উপযুক্ত সাহিত্য পুস্তক পাঠের দ্বারা সেই জ্ঞানের 
পরিস্ফুরণ জন্য চর্চা করা আবপ্তক, আর ছাত্রের যে নির্দিষ্ট 
পাঠপুস্তক কিছুমাত্র না বুঝিয়া কেবল উহা কণ্ঠস্থ করে, ইহাও 
অনুমান করিযণা লওয়া অসঙ্গত। ছাত্রের যে, পাঠ্যপুস্তক কিয়ৎ 
পরিমাণে কণস্থ করে, তাহ শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালীর. দোষে। 
শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালী সংশোধিত হইলে, ছাত্রের! পুস্তকের 
মন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। আর একটু বুদ্ধির মহিত কণস্থ 
করাও দোষাবহ নহে ; কারণ, কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত বিজাতীক্ ভাষার 
শব্দ, বাক্য-রচনা, বাকৃপদ্ধতি প্রভৃতি কিছুই শিক্ষা, হইতে পারে 
না। আর অধিকসংখ্যক ইংরাজী পুস্তক পাঠা নিদ্দিষ্ট করিলেই 
যে, এ দেশীয় ছাত্রদ্িগের কণ্ঠস্থ কক্দিবার অভ্যাস বন্ধ হইয়া যাইবে, 
ইহাও ভুল ধারণ।। ইংবাজী একে বিদ্গাতীয় তাহাতে কঠিন 
ভাষা । এ দেঁশীষ্ন ছাত্রগণের দ্বারা, এই ভাষার শব্দার্থ, শব্দাবন্যাস, 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাক্‌পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা ও হৃদয়ঙ্গম একে 
মূলতঃ কঠিন, তাহাতে অধিকসংখ্যক পাঠ্য পুণ্ভক হইলে তাহাদের 
সকল পুস্তক ভাদাভানিরূপে পড়িতে ও স্থানে স্থানে কস্ক করিতে 
স্বতঃই প্রবৃত্তি হইবে। ইহার পরিবর্তে যদ্দি অল্পসংখ্যক বথাযোগা 
সুললিত পুস্তক নির্বাচন করিয়া দেওয়! হয় এবং শিক্ষা ও পরীক্ষা 
প্রণালীর. উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা হয, তাহা হইলে ছাত্রের! এই 
সকল অল্পসংখ্যক স্ুললিত পুস্তক সাবধানে বুঝিয়। পাঠ করিবে 
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ও তাহাতে যে শব্বিষ্তাস, লালিত প্রভৃতির সমাবেশ আছে, তাহ! 
হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভাষার জ্ঞান লাভ হইবে । 
উপযুক্ত শিক্ষকের গুণে ও নৈপুণ্যে এবং শিক্ষাপ্রণালীর 
পদ্ধতিতে যে ভাষার জ্ঞানলাভ নির্ভর করে, ইহাই মাননীয় গুরু- 
দাসের অভিমত ছিল, আর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন এবং পাঠ্যপুস্তকের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশ পড়ান উচিত এবং কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
ত্যাগ করা উচিত, তাহার নির্বাচনের উপরি ভাষাজ্ঞান লাভ 
অনেকটা নির্ভর করে ইহাও তাহার যুক্তি ছিল। নাটক বা সমা- 
লোচনার পুস্তক পাঠ্যপুস্তকের অন্তপ্তত কর! তিনি যুক্িসঙগত মনে 
করিতেন না। মাতৃভাষার উৎকর্ষ-বিধান মাননীয় গুরুদাসের ৯ 
সর্বক্ষণে সর্বক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার বিশেষ যত্বে 
কমিশনের সকল সবস্ত একমত হইয়া, ছাত্রগণ যাহাতে আপনা- 
পন মাতৃভাষাপ্ন জ্ঞান লাভ ও উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ 
হয়, সেই অভিপ্রায়ে এই মন্তব্য নিবদ্ধ করেন যে, যে পরীক্ষার্থী 
মাতৃভাষায় সাহিত্যিক ব1 বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বন করিযু! সর্ব্বোৎ- 
কৃষ্ট রচন1 করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে 
পারিতোধিক দেওয়া হইবে। 
সে সময়ের ভারতগভর্ণমেণ্ট মাননীয় গুরুদাসের প্রকাশিত 
মতের মর্ম ও উদ্দেশ্ত বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সমগ্র মত 
গ্রহণ করেন নাই । কারণ এদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি তাহাদের 
অভিপ্রেত নহে। তবে কোন কোন স্থলে পরিবর্তন করিয়! 
তাহার মত গৃহীত ও বিধিবদ্ধ হইন্লাছিল। পরিবর্তিত নূতন বিধি 
অনুসারে স্কুলের ও কলেজের ছাত্রগণের বেতন বৃদ্ধি হয়, স্কুল 
৮ 


দ 


৫ 
/ 


১৪২ _.. পুজনীয় গুরুদাস। 


ও কলেজ সকল বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তর্গত করিবার কঠিন নিয়ম 
সকল নিবন্ধ হয়, স্কুলের ও কলেজের কাধ্য প্রণালী পর্যবেক্ষণ 
করিবার বিশেষ ব্যবস্থা সকল নিবদ্ধ হয়, এবং সমগ্র ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যোর তত্বাবধান জন্য 
ডিরেক্টার জেনারল-অফ-এডুকেশন নামক পদ স্থাপিত হয় । 


শপ 


অষ্টম অধ্যায় 


সাশীশী০ শশী 


বিচারাসন ত্যাগ 


একাদিক্রমে ষোল বৎসরকাল যথাজ্ঞানে যথাধর্থে হাইকোর্টের 
বিচারপতির কর্ম্ম করিস পূর্ণ ষাট বৎসর বয়দে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের 
৩১ এ জানুয়ারী তারিখে ছাননীর গুরুদাস অবসর গ্রহণ করেন । 
গভর্ণমেন্টের সমস্ত কন্মবিভাগে এপর্যান্ত নিয়ম ছিল বে, কন্ষ্রচাি- 
গণের উর্ধসংখ্য। ষাটবৎ্সর বয়স হইলেই কর্ম হইতে তাহাদের 
অবসর গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিগণের 
পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। তাহারা যতকাল ইচ্ছা! 
কম্ম করিতে পারিতেন। মাননীয় গুরুদাসের বিচাবাঁসন-ত্যাগের 
তিনবতসর পূর্বে খন এই নিয়ম পরিবর্তনের কথা উঠে, তখন 
তিনি সাধারণ নিম্নম হাইকোর্টের বিচারপতিগণের পক্ষেও প্রয়োজ্য 
হওয়া! উচিত, 'এই মত দেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাঝের জুন মাসে এই নিয়ম 


বিচারাসন ত্যাগ । ১৪৩ 


বিধিবদ্ধ হয় । মাননীয় গুরুদাসের কর্ম্ারন্ত এই সময়ের বন্পূর্বে, 
স্থতরাং তাহার পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। তিনি ফতদিন 
ইচ্ছ। কর্ম্ম করিতে পারিতেন। ১৯৪ খ্রীষ্টান্দের প্রথমেই তাহার 
বাট বৎসর পুর্ণ হয়। তাহার সমশ্রেণীর বিচারপতিগণের ষাট- 
বৎসর পূর্ণ হইলে পেন্সন লওয়! উচিত, এই মত দিয়া স্বপনং এই মতের 
বৰাতিক্রম কর! অন্তায় এবং জজ হইবার উপযুক্ত অপর উকিলগণের 
আশাপুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি মনে মনে স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলেন যে তাহার ষাটবৎসর বয়ঃক্রম পুর্ণ, হইলেই কনম্মে 
অবসর গ্রহণ করব্রিবেন। একটী কণা আছে, অপরকে উপদেশ 
দিবার সময় অনেকে অনেক পাণ্ডিত্য পুর্ণ মত প্রকাশ করিতে 
পারেন কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্বয়ং সেই উপদেশানুষায়ী কার্য্যানুবত্তী 
'হওয়া কুত্রচিৎ কম্তচিৎ দেখিতে পাওয়া ষায়। 
*পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বত্র স্থকরং নৃণাং 
ধর্থে স্বীয়মনুষ্ঠানং কুত্রচিৎ কম্তচিদ ভবেৎ |” 
আমাদের মনে হয়, মাননীয় গুরুদাসের সকল কাঁধ্যই কুত্রচিৎ 
কম্তচি্টতির অন্তর্গত | 
মাননীয় গুরুদাসের অবমর গ্রহণের দিবস প্রধান বিচারপতি স্তর 
ফ্রান্দিস ম্যাকলিনের কক্ষ এক অপুর্ব্ব শোভ। ধারণ করিয়াছিল । 
মানত গণ্য লোকে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল । এডভোকেট জেনারল 
উডরফসাহেব (. গু, ৬/০০৭ 1026) এই উপজক্ষে যাহা বলিরা- 
হিলেন ও মাননীক্ষ গুরুদাদ যে প্রহাত্তর দিয়া ছিলেন তাহার 
কিয়দংশ, লর্ড কর্্জীনের ও.স্তর লরেন্স জেন্কিন্দের পত্র দুইথানি, 
ও সেই সময়ের ষ্রেটন্ম্যান ও ইও্য়ান মিরার সংবাদপত্রে ষাহা 
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লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ আমরা! নিষ্নে পাদটাকায় % আব" 
উহার মর্মমান্রুবাদ নিয়ে দিলাম । ভরসা করি, উহ! পাঠে এই: 
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পুস্তকের উপক্রমণিকায় তাহার সম্বন্ধে আমরা যাহ! বলিয়াছি, তাহা 
যে অতিরঞ্জিত করিয়াছি, এ ধারণা হইবে না। আর এই স্থুযোগে 
দেশীয় শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী যুবকবুন্দের নিকট আমাদের করষোড়ে 
একাস্ত অন্থরোধ, যেন তাহার নিতান্তপক্ষে মাননীয় গুরুদাসের 
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প্রত্যুত্তরটি মনোষোগের সহিত পাঠ করেন এবং উহার প্রত্যেক বর্ণ 
স্ররণে রাখিয়া দেই আদর্শ পুরুষের মত ্তার-আচরণ ও ষতদুর 
সম্ভব নিক্ষামী হইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, ঘোরকন্ী হইয়া 
রাজপুরুষ ও স্বদেশীয়গণের হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও 
তাহাদের ষেন অহমিকার বা অভিমানের লেশমাত্র হৃদয়ে স্থান ন৷ 
পায়, অতীত ভারতের গৌরব রক্ষা হয় এবং গুরুদাসের স্বর্গারোহণ- 
জনিত অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও মোচন হয় । 
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এডভোকেট জেনারেলের অভিভাষণের কিয়দংশের মন্ধরান্থবাদ £-_ 
ইংলগ্ড যে সকল উন্নতমনা সন্তানকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন 
তন্মধ্যে একজনের সমাধিস্তস্তে “তিনি তাহার কর্তব্য কর্ম 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন” এই চৈত্যলিপি খোদ্দিত. আছে। 
কর্তব্যকর্্ম করিবার চেষ্টা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেত্ কাহারও হৃদয়ে 
থাকিতে পারে না এবং কোনও ব্যক্তিই সঙ্গতরপে তদপেক্ষা 
মহত্বাক্য বলিতে পারেন না। একথা ধি্ন বলিতে পারেন, তিনি 
যথার্থ ভাগ্যবান; কারণ, যে সকল কর্ন আমাদের হস্তে স্তস্ত হয়, 
অন্তিম কার্য বিচারালয়ে সেই সকল কর্ম স্তাষ্যরূপে সম্পাদন 





৮০970110906 00. 019010670101100 ০8100 0৫ 1000119 901%109, 8190. ০0 

5০9০৫ ৮৮718176310 ৮71)06997 8])1)979 07 29৮:৮705 %00 10984010999 
রঙ 

(107 590 00810 1006 26108811416) ১০00 19180091997 69106 


5০৮,৮০0 01000911 
আ1)০0 7 21862111650 2) 08100669505 80197050065 00619 


9৪ 00) 009 136001) 02 0) 17101) 008৮৮ ঠা 15019 90929) 10 
$9 100780081] 17121) ০)087069) 800 009 10691190029 0061৮099৪ 0:1)18 
790৪; 8909. ৪. 0:0609000 8০0091069,006 10 009 001500198 9£ 
ছা 98090 ] 9780:909000 800. 10. ত1)056 10100. 8:00 ৪0০90) 70181) 
9 989৮590 ৪ 0019 7:620)9)05819 01900 0৫ 006 7১980 (189 4919 
:9ঞও। 81০ ০7 0081036 69801). ৬1790. [70909 1)19 9.0010177691109, 
19917) 00780 0018 09807500010 ত8৪. 9009০06 800 00৬ 6081, 179 158 
৪০০০৮ 60 19019 21010 10001101769) [080 096 1188901860 107801 
020 6)5 5819010077 01989821১৪৮ ৪70 0108 0810 $9 0:08 
*/1)0 1398 09910 ৪001) ৪0. 0:08110606 60 1015 1010:988107 ৪00. 1018 


90001, 
1 022) 10587 80 88061099, 


29515 ছ975 টড, 
0701200%ত 


১৪৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


করিতে আমর কত অক্ষম, তাহা বেশ বুঝিতে পার! যায়। কিন্তু 
মাননীয় গুরুদাস! আমর! উকিল ও ব্যারিষ্টার সম্প্রদায় যতদুর 
আপনার সম্বন্ধে জ্ঞাত আছি, আপনি যথাধন্ঘ্ম কর্তব্যপালনের জন্ 
যেমন মহত্প্রাণে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইপ্রকার ফললাভও 
করিয়াছেন। যে অভিভাষণ আপনার জন্ত এক্ষণে পঠিত হুইল, 
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উহাতে আপনি যে ভাবে ও যে প্রকার যোগ্যতার সহিত বিচারকের 
কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহ! অতিরঞ্জিতভাবে ব্ণিত হয় নাই। 
আপনার সম্বন্ধে আমার যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, যাছা আপনার 
সমগ্র বিচারপতিত্বের কাধ্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়। লাভ করিয়াছি, 
তদছুদারে আমি সগৌরবে বলিতে পারি যে, কোন বিচার প্রার্থী কোন 
সময়ে একথা বলিতে পারেন নাই যে, মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনোযোগপুর্বক তাহার মোকদ্দমা শুনেন নাই, বুঝিবার চেষ্টা 
করেন নাই, স্বপক্ষ-বিপক্ষের তর্কবিতর্ক বিচার করেন ,নাই বা 
মোকদ্দমার অন্ায় মীমাংসা করিয়াছেন। যিনি মোকদ্দমা করিতে 
আসিয়া পরাজিত হইয়াছেন, তিনিও বিচাব্রালয় তাগ করিবার 
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সময় বলিয়। গিয়াছেন যে, জঙ্টিন্‌ গুরুদাস ভ্তায়সঙ্গত বিচারই 
করিয়াছেন। আপনি নির্ভয়ে স্বাধীনচেত। হইয়া কর্ম করিয়াছেন, 
আর যে স্থলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে চলিতে পারিত, 
সে স্থলেও আপনি স্পষ্ট বাক্যের দ্বারা নিজের মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। আপনার সমগ্র ওকালতিকালে ও জজিয়তি সময়ে 
আপনি নিরপেক্ষ, ম্পষ্টবাদী ও ধাম্মিকের স্তায় কর্ম করিয়াছেন। 
জষ্টিস্‌ গুরুদাসের প্রত্যুত্তরের কিরদংশের মর্্মান্ুবাদ।__ এ 
আপনার কৃপা করিয়া উৎসাহ ও আন্তব্রিকতার সহিত 
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আমার সুখ্যাতি করিয়া! অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আপনাদের 
উৎসাহে উত্তেজিত হইয়! যদি আমি এমন কোন কথা বলিয়া ফেলি, 
যাহা অবিচলিত ভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত মনে হইবে, আমি 
প্রার্থনা করি, তজ্জনিত অপরাধ মার্জন! কব্রিবেন। এ জগতে 
সেই ব্যক্তিই ম্মখ্যাতির পাত্র, যিনি সথ্যাতির আদৌ প্রার্থ নহেন ; 
এবং যিনি সুখ্যাতি অন্বেষণ করেন, তিনি স্খ্যাতি লাভের 
একেবারে অযোগ্য । ধাহারা কর্তব্য কশ্বে প্রবৃত্তি জন্মাইৰে 
বলিয়া সুখ্যাতি পাইবার চেষ্টা করেন এ প্রকার লোকের সংখা 
অধিক আর সুখ্যাতি প্রাপ্তির একেবারে প্রত্যাশ। না করিয়া॥ 
কেবল মাত্র প্রকৃত আত্মতৃপ্তিকল্পে সুচাররূপে কর্তব্য কর্ম পালনে 
ধাহাদের উদ্ভম ও যত্ব হয়, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। 
প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আপন কর্মসমাপ্তির পরে, ধাহাদের প্রশংসা! 
তাহারা মুল্যবান জ্ঞান করেন, তাহাদের সুখ্যাতি পাইলেই যথেষ্ট 
পুরস্কৃত হইলেন মনে করেন। শেষোক্ত পরম ভাগ্যবান বিরলশ্রেণী 
ভুক্ত হইবার জন্য বাসন! ও একাস্ত চেষ্ট। করিয়াও আমি সাধারণ 
মানবধর্ম্মের দৌর্ববল্য ও অসম্পূর্ণতা লইয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। 
সেই জন্ত আমার বিচারপতির কার্যসমাপ্ডির পরিশেষে আপনার? 
আমাকে যে সকল সদয়বাক্যে অভিভাষণ দিলেন, তাহাতে আমার 
বিশেষ তৃপ্তি হইল এবং তজ্জন্ত আমি আপনাদিগের নিকট 
কতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইলাম। কিন্তু ষে সকল গুণের জন্য আপনারা 
আমার সুখ্যাতি করিলেন, সে সকল সুখ্যাতি লাভের আমি একে- 
বারে অন্ুপধুক্ত হইব, যদি সেই সকল সুখ্যাতি আমার নিজ কর্্ম- 
গুণে পাইবার আমি উপযুক্ত, ইহ! আমি মনে করিয়া লই। আমি 
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জানি, উদারপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ কোনও ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র হইতে 
অবসরগ্রহণকালে সাধারণতঃ তীহার কেবলমাত্র গুণেরই বর্ণন! 
করিয়া থাকেন। তদনুসারে আপ্নারা আমার গুণের কথাই 
বলিলেন। কিন্তু বাহ্‌ দৃষ্টিতে যে সকল সৎকর্ম্বের অনুষ্ঠান 
আমার নিজগুণে করিয়াছি বলিয়া আপনারা বলিতেছেন, প্রক্ুত- 
পক্ষে তথস্তর্গত অধিকাংশ কর্ম ই আপনাদের সহায়ত। পাইয়া আমি 
করিয়াছি। ন্বতন্ত্র প্রসঙ্গে কথিত একটি গীতাবাক্য আছে যে, 
যে কর্ম প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণে ব প্রক্কৃতির ধর্মে ক্রিয়মাণ 
হইতেছে, আত্মাভিমানে প্রতারিত হইয়া সেই কর্মে কর্তা আমর! 
আপনাকে মনে করি। সেই গীতাবাক্যটি * আমি এ সময়ে 
মনে না করিয়] থাকিতে পারিলাম না । আমি বিনয়্েব্র বা নম্রতার 
ভাণ করিয়া! একথ। বলিতেছি তাহা আপনার মনে করিবেন না। 
আমার এই গীতাবাক্যে একান্ত বিশ্বাদ। যদ্দিও আমি অসংলগ্র 
প্রতিবাদে অসহিষুণতায় বাঁ শীঘ্র কাধ্যসম্পাদনের আগ্রহে আইন 
সম্বন্ধে অবথা তর্কপ্রণালীর প্রতি কখন কখন বিরুক্তিভীব 
দেখাইয়াছি, কিন্তু ব্যবহারাজীবগণ বিচারপতিগণকে ষে সহায়তা 
করেন তাহ! যে অমূল্য, ইহ! নিশ্চয় ও সর্বথণ স্বীকার্ধ্য। 
জর্ড কর্জনের পত্রের মন্মান্ুবাদ £-- ৩০এ জানুয়ারী 
প্রির বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! ১৯০৪--কলিকাতা! 
বিটারাসন ত্যাগ উপলক্ষে গতকল্য আপনাকে হাইকোর্টে 





* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্্মাণি সর্ব্শঃ | 
অহঙ্কারবিমূড়াতআ। কর্তাহমিতি মন্যতে & গীতা 
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যে প্রকার হধ্য সম্মন দেখাইয়াছে, উহ সংবাদপত্রে পাঠ করিতে- 
ছিলাম। যে সময়ে জনসাধারণের পক্ষে এই ছুখজনক ঘটন। 
ঘটিল, সে সময়ের গভণমেণ্টের সর্বময় কর্তা হইয়। আমি আপন 
পক্ষ হইতে আপনার দীর্ঘকালব্যাপী অতি উৎকুষ্ট কাধ্যকলাপের 
প্রশংসা! না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কম্ম হইতে অবসর 
গ্রহণ কবিরা আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন, স্থৃতরাং 
আপনার অবসরকালে আপনি যে কোন কাধ্যে লিপ্ত থাকুন 
না কেন, আমি প্রার্থনা করি, মেই কর্মে যেন মঙ্গল হয়। 
আমি যখন কলিকাতায় প্রথম আসি, তথন আমি শুনিয়।- 
ছিলাম যে, হাইকোর্টের বিচারাসনে একজন দেশীয় বিচারপতি 
আছেন, ধাহাতে ব্যক্তিগত উচ্চচব্রিত্র, জাতীয় স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্ত ও 
পাশ্চাত্য ব্যবহার-শান্ত্রতত্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা, এই তিনটি গুণ 
একত্র সম্মিলিত লক্ষিত হয়, এবং ধাহার মনোবৃত্তিতে এবং বাক্যে 
এসিয়া ও ইউরোপের গুণভাগের অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণের পরিচয় 
পাওয়! যায়। যখন সেই ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হইল, 
তখন আমি দেখিলাম যে, তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা! শুনিয়াছিলাম 
তাহা প্রকৃত, এবং. এক্ষণে যখন আমি অবগত হইলাম ষে, তিনি 
কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাহার সম্বন্ধে যে 
সকল গুণ-কীর্ভন হইয়াছে, তাহাতে একমতে ম্লামি বলিতেছি যে, 
তিনি যথার্থ ই স্বদেশের ও বিচার-বিভাগের এক টি উজ্জ্বল রত্ব। 
আপনার অকপট বন্ধু 
কর্জন। 
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বোম্বাই হাইকোর্টের চিফ্জঙষ্টিদ্‌ স্তর্‌ লরেদ্দ জেন্কিন্সের 

পের মন্ানুবাদ ১ 
প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ! 

আগামী কল্য বোধ হয় আপনার সহিত হাইকোর্টের বহুদিনের 
মূল্যবান ও সম্মানের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইবে । স্থৃতরাং এই সময়ে 
আপনার একজন পুরাতন সহকর্মী ও গুণগ্রাহী হইয়া আমি একটি: 
কথা না বলিয়া! থাঁকিতে পারিলাম না । হাইকোর্ট ত্যাগকালে 
আপনার ও আপনার সহকম্মিগণের সমভাবে যে মনোবেদন। 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত আমি মনে করি, সকল কর্মী 
বিশেষহঃ চিন্তাশীল কনম্মিগণের এমন এক সময় আসিয়া পড়ে, ষে 
সময়ে তাহারা আয়াসম্পৃহ। না করিয়া, স্বক্ষেত্রে জীবনের সারতত্ব 
অন্বেষণ করিবার স্থযোগ পান । এই সারতত্ব বাহার! হৃদয়ঙম 
করিতে পারেন, তীহারাই প্রকৃতপক্ষে স্থবী। এই সারতত্ব অনু”, 
সন্ধান করিবার এত শীঘ্র আপনার সুযোগ হইল দেখিম্না) আমি হর্ষ 
প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ ছঃখও হইল। 

আপনার অবকাশের সহিত আপনি অনেক অতীত ও বর্তমান 
সহকর্মীর মঙ্গলেচ্ছা লইয়। যাইবেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, 
যে পরিমাণে আপনার এই অকৃত্রিম বন্ধুর মঙ্গলেচ্ছা লইয়। যাইবেন,, 
ততোহধিক মঙ্গলেচ্ছা অপর কাহারও লইয়। াইতে পারিবেন ন।। 

লরেন্স জেন্কিন্স্‌ 

১৯০৪ খ্ীষ্টাব্বের ৩১এ জানুয়ারী তারিখের ই্েেটুস্ম্যান পত্রের: 
কিয়দংশের মন্মান্থবাদ £- | 

-_কি তাহার গার্হস্থ্য জীবনে, কি তীহার ওকালতি অব- 
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স্থায়, কি তাঁহার বিচারকের কার্যযকালে, সকল অবস্থাতেই তিনি 
সমভাবে সফল ও শ্লাধাজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি 
দীর্ঘকালব্যাপী বন্ুমূল্য ও লোকহিতকর বিচারকারধ্যের পরিসমাপ্তি 
করিলেন। এই শেষোক্ত লোৌকহিতকর 'বিচারকার্যে যে সকল 
ব্যক্তি তাহাদের স্তাষ্য প্রাপ্তি ভাগ ও বুদ্ধবয়সে শক্তির হ্াসাবন্থাঁ 
বিস্বৃত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন, তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিলেন । 
এক্ষণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, জঙ্টিন্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়, তাহার স্াায়োপাজ্জিত অসংখ্য বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণের 
মঙ্গলেচ্ছা, সম্মান ও শ্রদ্ধালাভের সহিত দীর্ঘকাল বিশ্রাম স্থখ- 
সম্ভোগ করুন। 

১৯০৪ শ্রীষ্টাব্বের ৪51 ফ্রেব্রুয়ারীর মিরার পত্রের কিয়দংশের 
মন্মানুবাদ £-- 

_ব্ধাহাকে কলিষুগে অবতীর্ণ বৈদিক হিন্দু বলিয়। আমরা উপরে 
লিখিয়াছি, তিনি কলিকাত৷ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । যখনই তীহার সম্বন্ধে আমর চিন্তা করি, তখনই 
আমাদের ভাষার ও ভাবের সীমা! অতিক্রম করিয়া! ফেলি। আর 
অতিক্রম করিয়! ফেলি বলিয়! হুঃখিত হই না, কারণ ষে প্রকারেরই 
আদর্শ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দেখি না কেন, বে তুলাদ্ডে ওজন 
কবির! তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন, ইহা স্থির যে এই 
কলিষুগে কেবলমাত্র তিনিই সত্যযুগের হিন্দুর স্যার আচরণ 
অনুসরণ করিয়। থাকেন। সকলেই আশ! করে এমন জীবন, 
দীর্ঘকাল পরম সুখে অতিবাহিত হয়। ইহার জীবন সম্বন্ধে পরে 
আমন বিস্তৃতভাবে বলিব কিন্তু আপাততঃ এইমাত্র বলি ষে, পার্থিক 


১৫৬ পুজনীয় গুরুদাস। 


দৃষ্টিতে সকল শ্রেণীর সকল জাতীয় লোকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাঁশয়কে আদর্শ মানব বলিয়া মনে করেন। সে দিবস তাহার 
হাইকোর্টের বিচাব্রাসন হইতে বিদায়গ্রহণ কালে, জনসাধারণে 
যে প্রকার সার্বজনীন ছুঃখের পরিচয় দিয়াছিলেন, সে প্রকার 
সমারোহে বিদায়দান অপর কোন বিচারপতির ভাগ্যে ঘটে নাই। 
বাহাদের অনৃষ্টে এই দিবসের দৃশ্ঠ-দর্শন ঘটিয়াছিল, তাহাদের 
স্বৃতিপটে উহা৷ চিরদিন অক্ষু্নভাবে অঙ্কিত থাকিবে । এই দুষ্ঠ 
তাহার সহকর্মী ভ্রাতৃগণের নয়নেক্তিয়কে নিশ্চয়ই ফুটাইয়া 
দিয়াছিল। বিদায়দান কালে সচরাচর যেমন কোটায় অভি- 
নন্দন-পত্র দেওয়! হয় তাহাই তাহাকেও দেওয়া হইয়াছিল । 
অভিনন্দন-পত্রথানির রচন! সাধারণতঃ শুনিলে অতিরঞ্জিত ভাষায় 
লিখিত বলিয়৷ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ বিচার করিয়া 
দেখিলে উহার ভাষায় তাহার সমগ্র গুণ কীত্তিত হয় নাই। বঙকো- 
ধিক্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ বা অপর কোন কারণে বাধ্য হইয়া! তিনি হাইকোর্ট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি 
গ্রহণান্তর শ্বদেশ-সেব। কর্তব্যবোধে সর্বজনবরেণ্য এই আদর্শ হিন্দু 
স্বাধীনভাব অবলম্বন করিলেন । 

অবসর গ্রহণকালে মাননীয় গুরুদাদ হাইকোর্টের তৃতীয় 
বিচারপতি ছিলেন। কেবলমাত্র স্তর হেন্রি প্রিন্সেফ্‌ ও মাননীয় 
চন্দ্রমাধব ঘোষ তখন তাহার সিনিয়র ছিলেন। সেই বৎসর স্তর 
হেনেরি প্রিন্সেফ, জষ্টিদ আমীরআলি, জগ্িস্‌ হিল ও জঙ্টিম্‌ 
ট্টিভেন্স্ঙ অবসর গ্রহগ করেন এবং সেই বৎসর এডভোকেট 
জেনারেল জে, টিঃ উডরফ. সাহেবও কর্ত্যাগ করেন। 
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লর্ড কর্জন মাননীয় গুরুদাসের অশেষ গুণ স্মরণ করিয়া 
তাহার হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে বিদায় গ্রহণকালে কেবলমাত্র 
সুখ্যাতি ককরয়া একখানি পত্র লিখিয়। নিরস্ত হন নাই, ভারত 
সম্াটকে তাহার যথাষথ গুণের পরিচয় দিয়া তাহাকে নাইটন্থভ 
উপাধি প্রদান করিবার জন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন । গুণগ্রাহী 
প্রজা-বৎসল সম্রাট ১৯০৪ খ্ীষ্টান্দের ২৪এ জুন তারিখে তাহাকে 
নাইট উপাধি দেন। 

তাহার উক্ত উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে লর্ড কর্জন, জঙষ্টিস্‌ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৌন্সিলি ভব, সি, বোনার্জি, মহারাজ 
বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মান্দ্রাজের শিবন্বামী আয়ার, স্তর ফ্রান্সিদ্‌ 
ম্যাকৃপিন, ফাদার লাফৌ প্রভৃতি সে সময়ে যে কয়েকজন মান্তগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাহার আত্মীয়বর্থ ও জনসাধারণে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া শত সহস্র পত্র দ্িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এই 
প্রসঙ্গে কথায় কথায় লেখককে বলিয়াছিলেন, পএই স্তর ব৷ ছার 
উপাধির জন্ত আমি আর কি হর্ধ করিব? তবে দেশের লোকের 
যে ইহার্তে আনন্দ হইয়াছে, ইহাই আমার সৌভাগ্য ৷ আমার মনে 
হয় এই উপাধি ছার বস্ত।* প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন অংশেই 
তিনি উপাধি-অনুরক্ত ছিণেন না। এমন কি, তিনি'আপাতমনোহর 
ক্রুতি-স্থখকর বাক্যেরও অনুরক্ত ছিলেন না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাবে 
কলিকাতা-বিশ্ববিগ্তালয়ের জুবিলি €0801156 ) উপলক্ষে তিনি 
অনারেবল্‌ ডক্টর অফ-ফিলজফি উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯১২ 
বাধে “ফ্যাকল্টি অফ লর* পডিন্‌" নিযুক্ত হন । 





ভুভভজীল্ ভ্ভা 
প্রথম অধ্যায় 
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গ্রন্থ রচনা 


বর্তমান যুগের সাধারণ মানবগণের জীবনকাল বিভাগ করিতে 
যাইয়া আমর বলিয়াছি যে, লোকে সাধারণতঃ জীবনের এক 
তৃতীয়াংশ বিশ্রাম ও মতিগতি অনুসারে ধর্মনচ্চা করিয়া থাকেন। 

স্তর গুরুদাস যদিও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ধের ৩১এ জানুয়ারী তারিখে 
হাইকোর্টের বিচারপতির গুরুতর কাধ্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয্লাছিলেন 
এবং আমাদের জীবনকালের বিভাগানুসারে পরদিবদ হুইতে 
তাহার বিশ্রামের ও ধর্মচচ্চাব্র কাল আসিয়্াছিল, কিন্তু এই বিশ্রাম- 
কালের মধ্যেও তিনি এত শ্রম করিতেন ষে, বর্তমান সময়ের ঘোর 
কর্মী, জীবনের মধ্যাহুকালেও তত্রপ শ্রম করিতে পারেন না। 
স্তর গুরুদাসের মতে বিশ্রাম শব্ধটির অর্থ আলম্ত নহে। এক 
প্রকার কাধ্য অনেকক্ষণ না করাকে তিনি বিশ্রাম বলিতেন। 
বিচারাসনের কর্মে তাহাকে এক বিষয়াবলম্থনে অধিকক্ষণ শ্রম 
করিতে হইত । তাহ। হইতে অব্যাহতি পাওয়া তিনি বিশ্রাম মনে 
করিতেন। পেন্সন লওয়ার পরেই দেশের ছাত্রছাত্রীগরণের যাহাতে 
শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, সেই 


১৬০ পুজনীয় গুরুদাস। 


সম্বন্ধেই তিনি তীহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এ সম্বন্ধে চর্চা করিতে যে দেশদেশাস্তর হইতে কত লোক তাহার: 
নিকট সমাগত হইতেন, তাহার ইয়ত্া নাই । তীহাদের সকলের 
সহিত এই সকল বিষয়ের চর্চা করিয়া যে পথ অবলম্বন করিলে 
দেশের উন্নতি হয়, তিনি তাহার পরামর্শ দিতেন । কেহ কোন গ্রন্থ 
রচন। কাধ্যে ব্রতী হইবার পূর্বেও তাহার উপদেশ লইতে 
আদিতেন। তিনি তাহাদেরও সাধ্যানুসারে পরামর্শ দিতেন । 
৬ চণ্ডীচরণ বন্য্যোপাধ্যাক্স মহাশয়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনী লিখিবার সময়ে তাহার নিকট অনেক উপদেশ 
পাইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যান্্ মহাশয় তাহার পুস্তকে ইহ! ৪ 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

চিরজীবন বেল! দশটার মধো অন্নাহার করিয়া! কলেজে ও 
বিচারালয়ে যাওয়া তাহার অভ্যাস ছিল। পেম্সন লইবার পরেই, 
দুরাগত মান্তগণ্য ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তীক় 
তাহার অল্লাহার করিতে প্রায় বেল! দ্বিপ্রহর হইত। এই 
অনিয়মে তাহার পাছে পীড়া হয়, ইহা৷ ভাবিয়! তাহার পুত্রের! ভীত 
হুইতেন এবং তীহাকে অন্নাহারের কাল স্মরণ করাইয়! দিতেন । 
কিন্ত তিনি সমাগত ব্যক্তিগণের কাধ্য সমাধা না করিয়। দিয়। 
কিছুতেই উঠিতেন না। 

১৮৭৯ ত্রীষ্টান্ে তিনি সর্বপ্রথমে ছাত্রগণের জন্য একখানি 
ইংরাজী এরিথুমেটিক্‌ ুদ্রাঙ্কন করেন। পরে ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ 
রীষ্টাব্ের মধ্যে তিনি পর্যায়ক্রমে (১) শিক্ষা-সংক্রাস্ত কয়েকটি 
চিন্তা (ইংরাজী), (২) জ্ঞান ও কন্ম, (৩) পাটাগণিত, (৪). 


হি টন! ১৬১ 


বীজগণিত, (৫) জ্যামিতি, (১) তারতের শিক্ষা-সম্পান্ত হি 
€ ইংরাজী ) এই ছয় খানি গ্রন্থ প্রণস্নন করেন। 


প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ এই পুস্তক তিনথানি-_-বিশেষতঃ প্জ্ঞান ও. 
কন্ম* পুস্তকথানি-_-মনোনিবেশপুর্বক পাঠ ন। করিলে গ্রন্থ-কর্তার 
অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও দূরদশিতার পরিচয় পাওয়া যার না। স্তর 
গুরুদাস দেশের ছাব্রগণের জ্ঞানের, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির 
প্রয়াসে এবং গভীর ধশ্মচিস্তায় যে, জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন, উক্ত গ্রন্থ তিনখানি তাহার প্রমাণ। এই পুস্তক 
তিনথানির বিস্তৃত সমালোচন। ন! করিয়া! আমর! ইংরাজী ছুইথানি 
পুস্তক হুইতে কিছু কিছু নির্বাচন করির৷ উহার মর্ান্ুবাদ ও “জ্ঞান 
ও কর্ম নামক পুস্তক হইতে সানান্য অংশ উদ্ধত.করিগনা নিয়ে দিলাম । 
আমাদের অনুরোধ, বঙ্গদেশের আপামর সাধারণে যেন এই তিন- 
খানি গ্রন্থ কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিয়া! পাঠ করেন। আমাদের 
মনে হয়, প্জ্ঞান ও কর্ম” নামক পুস্ত কখানির তুলনা! নাই । বর্তমান 
যুগে লিখিত এই প্রকার বিশ্বতোমুখ বাঙ্গাল! পুস্তক অতি বিরল। 
আমাদের দৃঢ় বিশ্ব, উহ পাঠে সকল প্রকার প্রকৃতির লোকেরই 
জ্ঞানলাভ হইবে এবং এতনিদদিষ্ট পন্থান্ুসরণে সদগতি হইবে। তিনি 
দর্শন ও ধর্দসন্বন্ধে অপর একথানি অসম্পূর্ণ পুস্তকের পাওুলিপি 
রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের একান্ত আশ! আছে, তাছার সুযোগ্য 
পুত্রেরা উহা সম্পূর্ণ করিবেন। 


*শিক্ষা-সংক্রান্ত চিস্ত/” নামক ইংরাঁজী পুস্তকের নির্ব্বাচিত 


অংশের মন্মানুবাদ £--- 
৯৯ 


১৬২ .. পুজনীয় গুরুদাস। 


ধর্মশিক্ষা।- 

সর্বশক্তিমান, অসীম গুণধাম জগৎ্পাঁলন-কর্তা এক অদ্বিতীয় 
পরমেশ্বর্রে বিশ্বাস এবং দেহত্যাগের পর এক স্বতন্ত্র অবস্থ! আছে, 
এই একান্ত বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের সহিত কর্মানুষ্ঠানকে ধর্ম 
বলে। মনোবিজ্ঞান বা! দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের এই প্রভেদ 
.ষে, নৈতিক বিধিনিয়মের সহিত উহার্দের অনেক পরিমাণে অনুমান- 
সিদ্ধ সম্বন্ধ । কিন্তু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও দেহান্তে এক ভাবি 
অবস্থার অস্তিত্ব, এই ছুইটি কেবলমাত্র ধশ্ম শব্দেরই অন্তর্গত। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও মরণাস্তে স্বতন্ত্র 
অবস্থার অস্তিত্ব শ্বতঃনিদ্ধ সত্য অথবা কেবলমাত্র ভ্রমাত্ম ক বুদ্ধি 
সন্ভৃত? 

মানবঙ্গাতির মানসিক শক্তির প্রথম বিকাশকাল হইতে 
সর্বদেশের এবং সর্বযুগের পরমজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই কঠিন সমস্তা 
লইয়া চিস্ত। করিয়া আসিতেছেন। নুতরাং আমাদের এ সম্বন্ধে 
যে ধারণা আছে, তাহার সত্যতা। তর্কবিতর্কের দ্বার। বিস্তৃতর্ূপে 
কাহাকেও বুঝাইবার জঙ্ত চেষ্টা করিব না। আমরা এেস্থলে 
এইমাত্র সঙ্কেত করিব যে, যে সকল যুবক ছাত্রের মনে এই 
দুরূহ প্রশ্ন উঠিবে ও. তাহার উত্তর-প্রাপ্তির আকাজ্ফা জাগিবে, 
তাহার। যেন প্রব্ণতাশূন্ত হইয়া এই বিষয়ের নিয়লিখিত উত্তর 
গ্রাহথ করিয়া পন । ্‌ . 

আমার এই কথ। ম্মরণে রাখিয়া পরমেশ্বর ও মৃত্যুর পরে এক 
স্বতন্ত্র অবস্থা! আছে কি না, এই ছুই প্রশ্নের সং ক্ষেপে নিম্নলিখিত 
উত্তর দিতে পারা যায় ।- 


গ্রন্থ রচনা । ১৬৩ 


(১) মন ও বস্তগৎ একটি কারণ বাতীত উদ্ভূত হয় নাই। 
আর সেই কারণ হইতে কেবলমাত্র বস্তুর স্থষ্টি হইয়াছে এমত নহে,, 
মনের এবং নীতিরও সৃষ্টি হইয়াছে । আক্ন সেই জ্ঞান ও নীতি 
সংঘুক্ত কারণ, অনন্তকাল হইতে অসীমভাবে বিদ্যমান আছে। 
সুতব্রাং মন ও বন্তপূর্ণ ব্রহ্মাগ্ড ষেঘন নিত্য-সত্য, পরমেশ্বরও নিতাস্ত- 
পক্ষে তদ্রুপ নিত্য-সত্য, বরং তিনি আরও অধিক সত্য। এই ব্রহ্গাণড 
তাহার ব্যক্ততেজ মাত্র, সুতরাং তিনি তদপেক্ষা মহৎ। কেহ কেহ 
বলেন, যে অসীম ভাবসমন্বিত পরমেশ্বরের রূপ কল্পনায় আনা 
ছুঃসাধা, সুতরাং পরুমেশ্বরের অসীম ভাব সম্বন্ধে এই যে যুক্তি, 
উহা! সার যুক্তি নহে। এই তর্কের উত্থাপন হইলে আমাদের উত্তর 
এই হইবে যে, যেমন আমাদের শীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অনীমভাবকে 
কল্পনায় আন ছুঃসাধ্য, তেমনই অসীমভাবকে আমাদের মন হইতে 
বিতাড়িত করাও দুঃসাধ্য । এবং খন আমরা দিগন্তব্যাপী বিস্তৃতিকে, 
কালকে ও -কার্ধাকারণ সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা করি, তখন 

আমাদের সেই চিন্তাকে সীমার অন্তর্গত কর। দুঃসাধ্য হইয়া! পড়ে। 

(২) চৈতন্তশক্তির বলে প্রকাশিত অহংজ্ঞান স্বতঃই আমাদের 
এক ভাবি অবস্থার, বিশ্বাম আনিয়। দেয়। যে আত্মাভিমান বা 
অহংজ্ঞান হইতে আমাদের অস্তিত্ব জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাহ কেবল 
জীবদেহ নহে, উহ তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই জন্ত দেহের 

ংসে যে সেই অহংজ্ঞান লুপ্ত হইবে, তাহা লম্ভব নহে, বরং ₹ উহা 


অনাদিনিধননবই সম্ভবপর | 
"ভারতের শিক্ষা-সম্পাস্ত বিষয়” নামক, ইংরাজী কের 


নির্বাচিত অংশের মন্ান্থবাদ ।-_ 
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(১) শিক্ষা দিবার উপান্স। 

বাধাপ্রাণ্তি পীড়াজনক | উহা কেবল কষ্টপ্রদ নহে-_-উহাতে 
কন্মোনতির গতিও মন্দ করিয়! দেয়। ন্বাধীনত। পাইবার জন্য 
আমর! ম্বভাবতঃ উৎসুক । কিন্তু আপন ইচ্ছামত সকলেই দি 
স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে থাকে, তাহা হুইলে কেহই স্বাধীন 
হইতে পারে ন। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি অপর স্থেচ্ছাবৃত ব্যক্তির: 
সংশ্রবে আদিলেই দে আপন ইচ্ছামত কর্ন করিতে বাধা পাইবে । 
অতএব বাধা পীড়াজনক হইলেও উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
এই পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আত্মসংষম।. আত্মসংঘমী 
মানব অপর কাহাকেও তাহাকে বাধ! দিবার স্থষোগ দেন না1। তিনি 
বথার্থই অপরের হাত হইতে মুক্ত, সুতরাং প্রকৃত সুখী । কিন্তু 
অপরাপর মুল্যবান বস্তর স্তার এই স্থপ্রাপ্তিও কষ্টসাধ্য । আত্ম- 
সংষম বছুকালব্যাপক অভ্যাপলন্ধ বস্তু । সংযমশিক্ষা, শিক্ষাদানের 
একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে শিক্ষাপ্রণালী সংযম-শিক্ষা 
জ্ঞান ও এই জ্ঞান-প্রাপ্তকে বাধা দেয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা" 
লাভের বিরোধী বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ কর! কর্তব্য। আমর! 
্বভাবতঃই আমোদ ও আরাম ভালবাসি বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে 
আমোদ ও আরামপ্রিয় হইলে নির়মশিক্ষা ও আত্মসংষযম লাভের 
ব্যতিক্রম ঘটে। স্থৃতরাং শিক্ষক মহাশয়গণের ছান্রকে আরাম ও 
আমোদ করিতে কিম্পৎপরিমাণে স্থযোগ দিয় এই আরাম ও 
আমোদ-প্রিয়ত। যাহাতে বদ্ধিত না হয় সে দিকে বিশেষ দৃ্টি রাখিয়। 
শিক্ষাদান অতি হিতকর । 

(২) স্ত্রীশিক্ষা। 
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ছাত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বল! হইয়াছে, 
ছাত্রীগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের সেই সকল কথ প্রযুক্ত হইতে 
পারে। তবে ছাত্রীগণের শিক্ষার জন্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র 
প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। সেই গুলির জন্ত তাহাদের সম্থন্ধে বিধি- 
নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের প্রয্মোজন । 

অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত ছাত্রীগণের শিক্ষার জন্ত 
একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, তাহাদের জন্ত এমন সকল 
বিষয় অবলম্বনে পিখিত পাঠা পুস্তক নির্বাচিত হওয়া উচিত, যাহাতে 
পরে তাহাদের উত্তরকালে গাহস্থা-জীবন সুশৃঙ্খলায় চালাইবার 
জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহাদের বিবাহের পরে তাহার! পতিব্রতা . 
ধর্মপালন করিয়। অন্ুরাগিণী গৃহিণী ও তৎপরে মাত হইলে কোমল 
ও কঠিন মাতৃবর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়। ৰ 

স্তর গুরুদাঁস স্ত্রীশিক্ষার পক্ষসমর্থক ছিলেন । পকন্তাপ্যেবং 
পালনীয় শিক্ষণীয়াতি যত্তুতঃ* এই শাস্ত্রী মত অনুসরণ করিয়। 
তিনি স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ দেখাইতেন। ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্ষের ২৪এ 
জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের কন্ভোকেশন সভায় 
তিনি বলিয়াছেন যে, যে সমাজের স্ত্রীজাতি শিক্ষিত নহে, সে 
সমাজকে শিক্ষিত সমাজ বলা যাইতে পারে ন1। পুরুষ উত্তরকালে 
যতই জ্ঞানী হউন না কেন, শৈশবে মাতুক্রোড়েই তাহার প্রথম 
জ্ঞানোপার্জনের সুব্রপাত হয়। আবার স্সেহময়ী মাতার, নেহমযী 
ভগিনীর, স্নেহময়ী পত্বীর, ন্নেহমরী কন্ঠার নিকট যে দয়া, মমত। ও 
ভালবাস। শিক্ষালাভ হয়, কোনও নীতিশাস্ত্রজ্ঞের নিকট তদ্রপ নীতি 
শিক্ষা হয় না। সেইজন্য, স্ত্রীজাতি যাহাতে স্ষেহয়য়ী মাতা, 
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ন্েহময়ী পত্রী, শ্নেহমগ্ী-ভগিনী, ন্নেহময়ী-কন্টা হইতে পারে, সেই 
শিক্ষা-_দান সভাযসমাজের একান্ত কর্তব্য । এদেশের শান্ত্রকারগণেরও 
সত্রীজাতিকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষাজনক জ্ঞানদানই উদেষ্ত ছিল। 
সত্রীজাতির প্রধান ধন্ম পতিসেবা, সন্তান-পালন ও সংসারে ধন্ম- 
সংস্থাপন । যে যে পাঠ্য পুস্তক তাচাদের উপরি উক্ত তিনটি বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহারা বাচাল, 'কোপন স্বভাবা, ক্রুরমতি ও 
প্রগল্ভা না হয়, সেই সকল পুস্তক নির্বাচিত ও পাঠ্য পুস্তক 
নির্ধারিত কর! স্তর গুরুদাসের স্ত্রীশিক্ষা। সঞ্থন্ধে প্রধান কথ! ছিল। 
সত্রীশিক্ষা। সম্বন্ধে স্তর্‌ গুরুদাসের এই ইঙ্গিত স্ত্রীশিক্ষাদদান প্রস্াসী 
ব্যক্তিগণও নাটক-নভেল পাঠভক্ক মহিলাগণের অবশ্ত স্মরণীয় । 
আমাদের মনে হয়, কবিগুরু বাল্সীকি ও বঙ্গকবি কৃত্তিবাস 
নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও জনক-ছুহিতা সীতাদেবীকে অবলম্বন 
করিয়। এই পুণ্যভূমিতে বাৎসল্য, স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, দাস্তভাব 
প্রভৃতি মানব-জাতির প্রধান মনোবৃত্তিসমুহের শিক্ষা বিস্তারের 
জন্ত যে আদর্শ রাখিয়। গিয়াছেন, সেই বাল্ীকি ও কৃত্তিবাস প্রণীত 
রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করাহয়। এদেশের মহিলাগণের যে জ্ঞানলাভ হইতে 
পারে, সে জ্ঞানলাভ তাহাদের অপর কোনও গ্রন্থ পাঠে হইবার 
সম্ভাবনা নাই ! যদি কেহ এক রামায়ণ গ্রন্থ যথেষ্ট মনে না করেন, 
তাহ! হইলে ভীহাদের মহাভারত রত্তাকরের অন্তর্গত পৌরাণিক 
শাণ্ডিলা, সুমনা, অরুন্ধতী, কুত্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির আচার, জীবন- 
কথার ও শিক্ষা-দীক্ষার বৃত্তান্ত পড়ায় তাহারা যাহাতে উদ্ধতভাব ও 
প্রগ্লভতা বর্জন করিয়া স্ত্রী-জাতির আভরণন্বরূপ মৃছুতাঃ কোমলত্ব ও 
করুণ ভাব ভজ্ঞজন করিতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে পতিব্রত। ও মাতৃ" 
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ধর্মে শিক্ষালাভ করিয়। সংযত চিত্তে সংসারে বিবিধ মঙ্গল কর্মের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করাই ভাল। 

জ্ঞান ও কর্ম 1+-- 

উপরি লিখিত পুস্তকথানির অন্তর্গত পারিবাব্রিক নীতিসিদ্ধ 
কন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান স্তর গুরুদাস প্রথঘে তাহার মাতৃদেবীর নিকট অর্জন 
করেন। বহরমপুর বাসকালে মাতৃভাষার প্রসিদ্ধ সাহিতা দেবক- 
গণের সংস্পর্শে আদিয়া বঙ্গভাষার একখানি পুস্তক রটন| তাহার 
অন্তরের অভিলাষ ছিল। নানা কারণে অভীষ্ট পুর্ণ হয় নাই। 
উত্তরকালে সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে ও সংসারের কঠোর ক্ষেত্রে 
জীবনযাপনকালে তীহাব্র যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। জন্মে, তাহারই 
ফল উক্ত গ্রন্থে পিপিবদ্ধ হইয়াছে । উহা! তাহার জীবনের মন্ম-কথা 
বলিলেও চলে । উহ! ছুইভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে জ্ঞান সম্বন্ধে 
চর্চা, আর দ্বিতীয় ভাগে কর্ম সম্বন্ধে চর্চা । প্রথম ভাগ (১) 
জ্ঞাতা, (২) জ্ঞেয়। (৩) অন্তর্গত, (৪ ) বহির্জগণৎ্। (৫) জ্ঞানের 
সীমা, (৬) জ্ঞানলাভের উপায়, (্) জ্ঞানলাভের উদ্দেপগ্ত এই 
সাতটি অধায়ে সমাপ্ত; আর দ্বিতীয় ভাগে ৫১) কর্তার স্বতন্ত্রতা 
আছে কি না, (২ ) কর্তবাতার লক্ষণ, (৩) পারিবারিক নীতি- 
সিদ্ধকন্ম (৪) সামাজিক নীতিসিদ্ধকর্মী (৫) রাজনীতি সিদ্ধ কর্ম 
(৬) ধর্মনীতিসিদ্ধকর্ম (৭) কর্মের উদ্দেগ্ত এই সাতটি 
অধ্ায়ে সমাপ্ত । বিবাহকাল নির্ণর, বহুবিবাহ. বিধবা-বিবাহ, 
পিতামাতা ও পুত্রকণ্তার প্রতি কর্তৃব্যতা, পুত্রকন্ঠার শিক্ষ। ইত্যাদি 
বিষয় অবলম্বন ক'রয়া তিনি গ্রন্থের “পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 
নামক অধ্যায়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন; আবু উপামনা, দেবদে বার 


১৬৮ পুজনীয় গুরুদাস । 


পুজা, বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ, জাতিভেদ 
নিরাকরণ ইত্যাদি বিষয়ালম্বনে অনেক যুক্তিযুক্ত কথ! বলিয়াছেন । 
সর্বশেষে পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে 
ছুই একটি কথ! বলিয়াছেন । পাঠকের মনে এই পুস্তক সম্বন্ধে 
একটা! ধারণ করিয়। দিবার অভিপ্রায়ে পুস্তকের সারাংশ উদ্ধৃত 
করা৷ আমাদের বুথ! মনে হয়, কারণ এই পুস্তকখানির আস্ভোপাস্ত 
সার কথায় পূর্ণ। ইহার কোন অংশই ত্যাগ করিবার উপযুক্ত 
নহে। তবে উদ্দাহরণ স্বরূপ, স্তর গুরুদাস সকাঁম ও নিষ্কামকন্ম 
এবং কর্মের গতি সম্বন্ধে এই পুস্তকে যে সকল কথা লিখিক়্াছেন, 
তাহ। হইতে এই স্থলে দুই একটি কথা উদ্ধত করিয়া আমরা ক্ষান্ত 
বহিলাম। বিলাত-যাত্রায় তাহার মতামত সম্বন্ধে তুই এক ব্যক্তিকে 
সমালোচনা করিতে আমর! শুনিয়াছি, সেই জন্ত উক্ত বিষয়াবলম্বনেও 


আমর কিঞ্চিৎ আলোচন। করিলাম । 
নিষ্কামকর্ম্নের শ্রেষ্ঠতা। *--সকামকন্মীর কর্মে পৃথিবীর 


হিত হইতে পারে সত্য, কিন্তী তাহ! মুলে স্বার্থ-প্রণোদিত এবং 
কম্মীর স্বার্থের নিমিত্ত যতদূর তাহ। অন্টেবধ হিতকর হওয়া, আবস্তটক, 
কেবল ততদুর মাত্র পৃথিবীর হিতকর হইবে । সকামকন্মী বদি 
দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কোন বিশেষ ছিতসাধনে যশোলাভের 
সম্তাবন! অল্প, কিন্ত প্রকান্তে অপেক্ষাকৃত অল্প-হিতকর কাঁধ্যে প্রচুর 
যশ, তাহা হইলে তিনি প্রথমোক্ত কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত 
কার্ধোই নিযুক্ত তইবেন। অনুষ্ঠিত কার্যসাধনপক্ষে নিষ্ষাম 
অপেক্ষা সকামকন্মী অধিকতর দৃঢ় ব্রত হইতে পারেন, কিন্তু কাধ্য- 
সাধনের উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে নিষ্ষামক্ষর্মী যতদূর হিতাহিত 


গ্রান্থ রচনা । ১৬৯ 


বিবেচনা! করিবেন, সকাম কর্্ীর তাহা কর সম্ভবপর নহে। তিনি 
কাধ্যসাধন-দ্বারা যে ফল হইবে, তাহা! লাভ করিবার নিমিত্ত 
স্বভাবতঃ এতই ব্যগ্র থাকেন যে, কাধ্যসাধনের উপায়ের দোষ- 
গুণের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। নিষ্কামকর্খ্ী কেবল 
কর্তব্জ্ঞানে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং অসছুপায় অবলম্বনের 
প্রবৃত্তি তাহার কখনই থাকিতে পারে না। অসছৃপায়ে সৎকন্ধধ 
সাধনের প্রবুত্তি নকামকন্মীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবনা, নিষ্ষাম- 
কর্মীর পক্ষে তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। এতত্তিন্ন সকামকর্ম্মীর 
কন্মের সঙ্গে সঙ্গে অকর্ম্মও ঘটিতে পারে। নিষ্ষামকন্ম্ী সময়ে 
সময়ে নিধন হইতে পারেন, কিন্তু কখনই অকর্ম্ম করিতে পারেন 
না। স্বতরাং সকামকন্মীর কন্ম দৃশ্ততঃ দৃঢ়তা ও অত্যুদ্ম পুর্ণ 
হইলেও, তাহ যে পরিণামে নিষামকন্মীর ওদ্ধত্য ও আডম্বরশূন্ট 
কর্্মাপেক্ষ। পৃথিবীর অধিক ছিতকর এ কথা শ্বীকার করা যায় না । 
সকামকন্মার আভম্বরপূর্ণ কর্টের ঝঞ্চাবাত ও মেঘগঞ্জন সমন্থিত 
বৃষ্টির সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে,ঈএবং নিফাম কর্মীর সমারোহ- 
শুন্ত কন্ম মৃদ্মন্দ__সমীরণ ও ধীরে ধাঁরাবর্ষণের সহিত তুলনীয় । 
একের দ্বার! পৃথিবীর হিতাহিত উভয়ই ঘটে, অপরের দ্বার! হিত 
ভিন্ন অহিতের ষন্তাবন। নাই । 

তাহার পর নিষ্ামকর্ম্ীর দৃষ্টান্ত, সংসারে কেবল শ্তভকর নভে, 
অতি আবশ্তাক বটে। মনুষ্য স্বতাঁবতঃ এত স্বার্থপর যে, মধ্যে মধ্যে 
নিষ্কামকর্মনীর নিঃস্বার্থপর কর্মানুষ্ঠানের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত না 
থাকিলে, সকামকন্মীদিগের স্বার্থ _সংঘর্ষণে সংসার বিষম সঙ্কটস্থল 
হইয়া পড়িত |” 
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কর্মের গতি । পশশাকির্ষে চরম উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ সাধনের 
নিষিত্ত প্রথম হইতেই সংযত ও সাঁধুভাবে কর্মানুষ্ঠান আবস্তক । 
জগতের অনন্তশক্তি-নিচয়ের সভিত নিজের ক্ষুদ্রশক্তির বিরোধ 
বাধাইয়া তাহাদের উপর আপন প্রাধান্য সংস্থাপনের বৃথা চেষ্টা না 
করিয়া, তাহাদের সহিত সখ্য সংস্কাপনপুর্ববক তাহাদের সাহায্যে 
কর্তব্যপাঁলনের চেষ্টা কর্মীর একমাত্র সছুপাক্ন । কিন্তু সেই সদ্ুপায় 
অতি অল্প লোককেই অবলম্বন করিতে দেখা যায় । তবেকি 
সথষ্টি বিডম্বনামূলক এবং মানবের কন্মানুষ্ঠান পরমার্গ লাভের 
বিরোধী? এ কথাও বলিতে পারা যায় না, কেন না তাহ। 
বলিতে গেলে বিশ্বনিয়স্তার নিয়মের প্রতি অনাস্থ! দেখান হয়। 
প্রকৃত কথা এই যে, সংসারে কর্মের ও কম্মীর ক্রমশঃ অতি 
ধীরে ধীরে স্ুপথের দিকে, কিন্তু ধীরে হইলেও তাহা পরব 
স্থপথমুখী |” 

বিলাত প্রতাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ । "-_-_অনেকেই 
বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিকে অক্কীধে সমাজে লইতে প্রস্তুত আছেন ; 
এবং আব্শ্তক ইইলে লইতেছেন। কেহ বা দমাজের মর্যাদা 
রক্ষার্থে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়।৷ গৃহে লইতেছেন। তবে 
অনেকেই আবার হিন্দুধম্ম-ধিরুদ্ধ বলিয়া! তাহা করিতে সম্মত 
হয়েন না। বাস্তবিক অভক্গ্যভক্ষণে হিন্দুধন্মীচুসারে লোকে 
পতিত হয়, স্ুতরাং সর্ববাদিসম্মতরূপে বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি- 
দিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঙাদের বিদেশে-অধস্থিতি- 
কালে সেই সকল অভক্ষ্যভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আবশ্তক! যদি 
তাহ! সহজ ও সঙ্গত হর, তবে যে সকল হিন্দুবিলাতথাত্রী হিন্দু 
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থাকিতে ও হিন্দু-সমাজে চলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সেই 
নিয়মে চলাই কর্তব্য, এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায় 1৮ 
আমরা শুনিয়াছি যে, বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে 
গ্রহণ সম্বন্ধে উপবি উদ্ধত কয়েক ছত্রের মর্ম কেহ কেহ এইরূপ 
বুঝিয়াছেন যে, স্তর গুরুদাসের বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে 
হিন্দুসমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে অনুকূল মত ছিল। এ দিকে সম্রাট 
এডওয়ার্ডের যাজ্যাভিষেক-উৎসবে লর্ড কর্জনের অনুরোধেও হিন্দু- 
সমাজের সম্মান ব্রক্ষা করিয়। তিনি শ্বয়ং বিলাত যাত্র! করেন নাই । 
তাহারা বলেন, এই মতটৈপৰীতোর সমন্বয় সাধন করা কঠিন। পাঠক, 
অভিনিবেশপুর্বধক দেখিবেন, উপরি লিখিত কয়েক ছত্রে স্তর গুরুদাস 
ক্ষেপে এই কথা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি “হিন্দু-ধর্্মান্ুসারে 
অভঙক্ষ্যতক্ষণ” না করিয়া বিলাত বাস করিবেন, তাহাকে 'হন্দু- 
সমাজ গ্রহণ করিতে পারেন । এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, হিন্দুধন্মী- 
নুসারে অতক্ষ্য ভক্ষণ না করিয়া বিলাতবাস সম্ভব কি না। 
উতৎকট সংষমশিক্ষা ব্যতীত অনেক সঙ্গীয়ে সনেক লোকে ন্ব্দেশেই 
হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে খাছ্য বিচার করিয়। চলিতে পারেন না। স্ৃতরাং 
ষেব্যক্তি বিলাত বাসকালে গহিন্দ-ধন্মান্ুসারে অভক্ষাভক্ষণ” ন 
কবিয়। জীবনযাপন করিতে সমর্থ, মেই ঘোর সংঘমী পুরুষ, ষে 
দেশে থাকুন না কেন, হিন্দু-সমাজ তাহাকে কখনও ত্যাগ করিতে 
পারে না। 
যুগান্ুদারে হিন্দুর ধর্মাচরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্র-যাতা 
যুগাস্তরে শান্ত্রন্মত ছিল। তৎকালে হিন্দুসমাজে সংযমী পুরুষের 
অভাব ছিল না। বর্তমানকালে ষে এই শ্রেণীর লোক একেবারে 


১৭২ পুজনীয় গুরুদাস । 


নাই, আমব্া। এ কথা! বলিতেছি ন1, তবে নিতান্ত বিরল | তাহাদের 
জন্তই বোধ হয়, স্তার গুরুদাস বিলাত যাত্রা ও বিলাত বাস মত 
ধিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বঙ্গীয় স্তাশন্যাল কলেজ ও স্কুল 


চিরজীবন বিশ্ববিগ্তালয়ের জন্ত স্তর গুরুদাস বিব্রত হইয়া 
'বেড়াইতেন। এমন দিন ছিল না, যে দিন তিনি কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্তালয়ের সেনেউহলে উপস্থিত ন! হইয়া একাধিক দণ্ড পরিশ্রম 
না করিতেন। সমগ্র ভারতের ছাত্রবর্গের কিসে শিক্ষার উন্নতি 
হইবে, কি করিলে তাহার!ঞ্জাগুন, কেম্ত্রিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের ছাত্রগণের সহিত সমকক্ষ হইয়া! ভারতের পূর্ববগৌরব 
কিয়ৎপর্রিমাণে রক্ষা করিবে, এই ভাবনায় তিনি কাতর হইতেন । 
এই বাল্সীকি-ব্যাসের, মহাবীর-_অশোকের, নালন্দা -কনৌজের, 
যোগ, তন্ত্র ও দর্শনশান্ত্রের ভারত যে কালের পঙ্কষে লুষ্ঠিত হইল, 
এই যন্ত্রণা! নিয়ত তাহাকে অস্থির করিয়া! তুলিত। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে তাহার প্রাণের আকাজ্ষ! পুর্ণ 
হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ১৯০৩ খ্রীষ্টান্বের ইউনিভার্সিটি 
কমিশনে গভর্ণমেন্টের রাজনৈতিক ভাবগতিক দেখিয়া তিনি 


বঙ্গীয় ন্াশন্যাল কলেজ ও স্কুল। ১৭৩ 


ভগ্নোৎসাহ হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। দেশের সমস্ত বিচক্ষণ লোকও 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে চরম 
উদ্দেস্তী বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 


১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের প্রারস্তে বাঙ্জালাব্র সমগ্র মান্তগণ্য, ধনী-দরিদ্র 
ব্যক্তিগণ একত্র হইয়! একটি জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপনা 
করিবার সঙ্কল্প করিয়া একটি কাউন্সিল গঠন করেন। উহার 
বেঙ্গল কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন নাম দেওয়া হয়। এই বর্ষের জুন 
মাসের প্রথমে এই কাউন্সিলের কার্য প্রণালীর স্ব্যবস্থার ও তত্বাব- 
ধারণের জন্ত কতকগুলি নিয়ম গঠিত করিয়া উহা! ব্যবস্থাপক বিধি 
অনুসারে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। দেশের রীতিনীতি 
অনুসারে ও স্বদেশীয় ব্যক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে প্রতিহাসিক» 
দার্শনিক, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক, ভেষজ ও শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষাদান 
উহ্বাব্র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উহার সহিত রাজপুরুষগণের কোনও 
হব ছিল না । গৌরিপুরের বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, 
ময়মনসিংহের মহারাজা। সৃর্ধ্যকান্ত আচার্য, কলিকাতার বাবু স্থবোধ- 
চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি অনেক ধনবান বাক্তি উহাতে বিশেষ অর্থ 
সাহায্য করিয়া যশস্বী হুইয়াছিলেন। এই কাউন্সিলের প্রতিষ্ট, 
উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টঃউনহলে এক বৃহতী 
সভা আহত হয়। এই সভায় ডক্টার রাসবিহারী ঘোষ ভি-এল, 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও দেশের সমগ্র গণ্যমাগ্ত লোক 
সমবেত হন। আকাশের দৈবদুর্য্যোগের বাধা-বিদ্ব তুচ্ছজ্ঞান 
করিয়। দেশের সমগ্র বিদ্ান্্লাগী ব্যক্তিগণ টাউনহলের সর্বাংশ 
পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সে সময়ের সংবাদ-পত্রের সম্পারদকগণ 


১৭৪ পুজনীয় গুরুদাস । 


লিখিয়াছিলেন যে, এই প্রকার মহতীসভ বহুকাল টাউনহলে হয় 
নাই। এই মহাপসভার, নাস্সক শ্তির রাসবিহারা, জাতীক্স কাউন্সিল 
স্থাপনার উদ্দেগ্ত সাধারণকে বুঝাইবার জন্ত স্ব গুরুদাসকে 
আহ্বান করিবার সমরে যে কয়েকটি কথা বলেন, তাহার মূল পাদ- 
টাকায় * ও ভাবার্থ নিম্নে দিলাম । ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট 
স্তর গুরুনাসের শক্তি-পরীক্ষার একটি বিশিষ্ট দিন। আমাদের 
মনে হয়, স্তর গুরুদাস কৈশোরে যৌবনে কলেজে পরীক্ষা দিবার 
শ্তায় বুদ্ধাবস্থাতেও দেই দিন সমভাবে পরীণক্ষায় উত্তীর্ণ হইস্লাছিলেন । 

স্তর রাঁপবিহারীর আহ্বানের ভাবার্থ £--এই কাউন্সিলের 
লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত যাহা কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখনই বিশধরূপে ব্যাধ্যা করিয়! দিবেন । 
সভায় সমবেত ব্ক্কিগণের মধ্যে স্তর গুরুদাসই এই কাউন্সিলের 
প্রকৃত উন্দেশ্ত সম্যক্‌ প্রকারে ব্যাখ্যা করিবার যথার্থ যোগ্য পাত্র । 
আমার বিবেচনায় (যি স্তর গুরুদাস তাহার সমক্ষে বলিতে 
অনুমতি দেন) স্তর গুরুদীসেই কেবলমাত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য- 
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বঙ্গীয় হ্যাশিন্তাল কলেজ ও স্কুল। ১৭৫ 


ভাবের অদ্ভুত মমাবেশ আছে ও তাহাতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ও 
সর্বপ্রকার পাশ্চাত্য বিদ্যার, ভারতের উব্ধবাক্ষেত্রে ফলিত উচ্চ 
জ্ঞানের অপুর্ব সংমিশ্রণ কাছে । 

স্তর গুরুদাস এই সভায় যে বিস্তৃত বক্তৃতা দেন, ভাহা সকলেরই 
পঠনীর় । এ সংদারে সকল কর্মহই যে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন, 
তাহাতে শ্তব্র গুরুদাসের একান্ত বিশ্বাস ছিল। আমব্র! কেবলমীত্র 
শাহাই দেখাইবার জন্য তাহার দীর্ঘ বক্তৃতার স্বস্তিবাচনকালে 
তিনি যাশা বঝলিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্রের মন্মান্ বাদ ও মূল 
* নিষ়ে দিলাম । এবং এই বক্তৃতার সমাপ্তিকাঁণে ছাত্র ও শিক্ষক- 
গণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার ও কিরদংশের ভাবার্থ নিষ়্ে 
দিলাম । 

বক্তৃতা প্রথমাংশের ভাঁবার্থ £-ধাহাদের খিশ্বান যে এক 
বিশ্বনিয়ন্তাব্র দ্বারা আমাদের পত্রিণাম গঠিত হয়, তাহার! স্বশাবতঃই 
কোন মহৎ কন্মের খারন্তে তাহাদের অন্তরের অন্ধকারে আলোক 
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১৭৬ পুজনীয় গুরুদাস। 


দানের জন্য ও যাহ! কিছু নীচভাৰ আছে তাহ! বিনষ্ট করিয়া 
উন্নতভাব আনয়নের জন্ত সেই বিশ্বনিয়স্তার শরণ গ্রহণ করেন।, 
আমি সেই কারণে এই মুহূর্তে সেহ পরম জ্ঞানীর, সেই আদি 
অ্টাব্র, সেই জীব্ব্রহ্মাণ্ডের পুজ্য, সেই নিত্য সতা, সেই জ্ঞের 
অথচ অজ্ঞেয় পুরুষের শরণ গ্রহণ করিয়া তাহার চরণে এই প্রার্থনা 
করিতেছি যে, তাহার পবিভ্রনাষে ও তাহার শরণে শক্তি পাইয়! 
যেন সকল নীচতা, সকল স্বাথধুক্জ অপবিত্র ভাব, দুর করিতে পারি 
ও যে মহৎ কর্মের আয়োজনে হস্তক্ষেপ করিয়া আন্তরিক চেষ্টা 
করিতেছি, সেই কর্ম যেন সুসম্পন্ন হয় । 

বক্তৃতার শেষাংশের ভাবার্থ :--এই বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার 
পূর্বে আপনাদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমি শিক্ষক ও ছাত্র- 
গণকে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা! করি । শিক্ষকগণের প্রতি আমার 
অতি অল্পই বক্তব্য আছে। তাহারা এই কাউন্সিলে কর্মমগ্রহণ 
করিয়া স্বদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আত্ম-নিবেদন করিয়া ত্যাগের 
এমন পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য আমার কোন উৎসাহ 
বাক্য বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি তাহাদের কেবলমাত্র এই 
কথা মরণ করাইয়া দিব যে, আমাদের কাধ্যপ্রণালী তীক্ষ দৃষ্টিতে 
লক্ষিত হইবে ও কঠোরতার সহিত পরীক্ষিত হুইবে। তজ্জন্ত 
আমাদের চেষ্টা! করা৷ উচিত, যাহাতে আমাদের উতৎ্কট পরিশ্রমের 
শুভফল আমর লোক সমক্ষে দেখাইতে সমর্থ হই। 

এক্ষণে আমাদের ছাত্রবন্ধুবর্গকে দুইটি কথা স্মরণে রাখিতে 
অনুরোধ করি। প্রথম কথা এই €ষ, তাহার। যেন সর্বদাই স্মরণে 
রাখেন যে, তাহারা তাহাদের দেশবাসীর্দিগের কর্তৃত্বে চালিত 


বজীয় স্তাশন্যাল কলেজ ও স্কুল। ১৭৭ 


বি্ালয়ের ছাত্র। ভারতের ছাত্র হইয়া অতীত ভারতের ছাত্র- 
গণের ব্রহ্গচর্ধ্য ব্রতাবলম্বন সম্বন্ধে যে পুরুষপরম্পরাক্রমের বুকালের 
জনশ্রুতি আছে, দেই পন্থাবলম্বন কর তাহাদের কর্তব্য । সন্ন্যাস 
ধন্মীবলম্বন করিয়া, কঠোর বিধি-নিয্ম প্রতিপালনের দ্বারা চত্রিত্র 
গঠন করিয়া তাহারা যেন গুরুজনকে ভক্তি করিতে, শাসনকভৃ- 
গণের আজ্ঞা] শিরোধাধ্য করিতে এবং কর্তব্য প্রতিপালন করিতে 
সর্বক্ষণে য্রবান্‌ হন। যৌবনস্থূলভ অনুরাগে তাহাদের হৃদক় 
স্বদেশবাৎসলো পরিপুর্ণ। এই জাতীয় শিক্ষা-সংক্রান্ত কাউ- 
ন্সিলের উদ্দেশ্তা যদি তাহাদের তে পূর্ণনাত্রায় সফন হয়, তবে বুঝিব, 
তাহাদের স্বদেশগীতি ব। স্বর্দেশের প্রতি ভালবাস! গ্রক্ৃত। এই 
বিছ্যালয়ে পাঠাঁভ্যাস কালে, প্বীক্ষাব্প কাল নিকট এই যে এক 
ডরশ্িন্তা, তাহা মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দিয়া, তাহার! 
বি্কাভাসের দ্বাব্র! জ্ঞানোপাজ্জন করিতেছেন, ইহাই মনে করিয়! 
বেন মনে শান্তিলাভ করেন এবং সব্বদা যেন মনে রাখেন যে, ছাত্র- 
জীবন যে কেবলমাত্র পরীক্ষা-ক্ষেত্রের ক্ষণস্থায়ী রেশ সহ করিবার 
অভ্যাসের কাল এমত নহে, শিক্ষা-সমাপ্তির পরে সংসার-ক্ষেত্রের 
দারুণ ক্লেশ বহন করিবার শক্তিলাভের স্ত্রপাত মাত । 

ন্যাশনাল কাউন্সিল কর্ভৃক কলিকাতীয় একটি কলেজ ও 
স্ুল সংস্থাপনে একটু ভূমির জন্ত তিনি মহাবাজ মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী 
বাহাদুরুকে অনুরোধ করিতে স্বপ্গং বহরমপুরে গিয়াছিলেন । 
মহাব্রাজ, নানা কারণে স্তর গুকুদাসের 'গরার্থন। পুর্ণ করিতে 
পারেন নাই। স্তর গুরুদাঁস জীবনে কথনও কাহার জন্ত অনুরোধ 
করেন নাই, কিন্তু গ্তাঁশন্তাল কলেজ তাহার এতই প্রিয় ছিল 

১২ 


১৭৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


যে, যাহাতে স্তাশন্তাল কলেজের একটি নিজের স্থাক্সী বাটা নির্মিত 
হয়, তজ্জন্ স্থবিরাবস্থায় মহারাজকে অনুরোধ করিতে বহরমপুরে 
গিয়াছিলেন। এই কলেজের ও স্কুলের জন্ত তিনি প্রাণপাত 
করিক্সাছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । 

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্তর গুরুদাস ন্াশগ্তাল কাউন্লিল- 
অফ-এডুকেশনের একজন ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাহার 
অতি সামান্ত আয় হইতে তিনি এই দেশীয় শিক্ষা-মন্ৰিরের ব্যয় 
নির্বাহার্থ মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে দান করিতেন । 





তৃতীয় অধ্যায় 
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ঢাক। বিশ্ববিগ্ভালয় 


১৯১২ শ্রীষ্টান্দে ভারত গভর্ণমেন্ট বঙ্গ প্রদেশের ঢাকা সহরে 
যাহাতে ছাত্রগণ বিগ্ভালয়ের গৃহে বাস কক্রিয়া শিক্ষালাভ করিতে 
পার, এইরূপ একটি বিশ্ববিগ্ধালক্ন স্থাপন! করিবার সঙ্কল্প করিয়া 
তাৎ্কালিক বাঙলার শাসনকর্তা লর্ড কাবমাইকেলকে এই সন্বন্ধে 
মন্ত্রণ। স্থির করিবার ভাবার্পণ করেন । তদন্ুদারে লর্ড কারমাইকেল 
একটি কমিটি গঠিত করিয়া, শিক্ষা-সংক্রাস্ত কর্মে অভিজ্ঞ পনবর জন 
যোগ্য ব্যক্তিকে সভ্য ও নেথ্যান (ই 90090 709) সাহেবকে 
এই কমিটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার সংকল্প করেন এবং স্তর গুরু- 
দাসকে এই কমিটির মেম্বরের পদগ্রহণের জন্ত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের 
২৩এ খে তারিখে একখানি অন্কব্রোধ পত্র লেখেন। কিন্তু স্তর 
গুরুদাস তিনটি কারণে লর্ড কারমাইকেলের সেই অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারেন নাই । প্রথম কারণ এই যে, এই কমিটির কাধ্য 
করিতে হইলে কিছুকাল ঢাকাতে বাস করিতে হইবে। সে সময়ে 
তাহার সাংসারিক ও জনসাধারণের কর্ম্মনির্বাহের জন্য যে সকল 
ব্যবস্থা স্থিরীরুত ছিল, ঢাকায় যাইতে হইলে সে সকল ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাহার তাৎকালিক 
অবস্থায় ঢাকাক্স বাস অন্থবিধাজনক ও কষ্টকর হুইবে। তৃতীয় 


১৮০ পুজনীয় গুরুদাস 


কারণ এই যে, যদিও কমিটিরঅধ্যক্ষ নেথ্যান সাহেব তাহার একজন 
পরিচিত রাজকন্মচাত্নী ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিগ্তালয় কমিশনে যখন 
তিনি মেম্বর, তৎকালে যোগ্যতার সহিত সেক্রেটারির কাধ্য চাল।- 
ইয়াছিলেন, কিন্তু হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পদমধ্যাদ। 
অপেক্ষ। তাহার পদমর্যাদা অনেক নুন । সুতরাং নেথ্যান সাহেবের 
কর্তৃত্বাধীনে কমিটিতে তিনি মেম্বর হইয়া বদিলে হাইকোর্টের 
বিচারাসনের সন্মান রক্ষা হয় না। এই সম্বন্ধে তাহর লিখিত পত্রের 
কিয়দংশ আমরা পাদটাকায় * উদ্ধত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, 
স্তর গুরুদাস কতদুর “আত্মগৌরবরক্ষক” ছিলেন। লর্ড কারমাই- 
কেল, স্তর গুরুদাসের এই দিদ্ধান্তে ছুঃখিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু ঢাকা 
কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে, যাহাতে স্তর গুরুদাস সেই রিপোর্টের 
দৌঁষগুণ বিচার করিয়া, তাহার অভিমত ব্যক্ত করেন, সেজন্য বিশেষ 
অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, তাহার মূল্যবান মতামত অনেক 
উপকারে লাগিবে। স্তর গুরুদাস লর্ড কারমাইকেলের এই অনুরোধ 
রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ষের প্রথমে ঢাক বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় কমিটার রিপোর্ট সম্যক আলোচন! করিয়া লর্ভকারমাই- 
কেলের হস্তে স্বীয় মন্তব্য অর্পন করেন। এই রিপোর্টথানিতে স্তর 
গুরুদাস কমিটির মেম্বরগণের উক্ত বিশ্ববিগ্তালযের ভাবি ছাত্রগণের 
সুবিধা ও অস্ত্বিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও নানাপ্রকার আলোচনার 
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ঢাঁকা বিশ্ববিষ্ভালয় । ১৮১ 


সুখ্যাতি করিয়া, পরিশেষে একুশ দফায় নান! বিষয় অবলম্বন 
করিয়। স্বীয় স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন। সেই সকল অভিমতের 
উল্লেখ এই পুস্তকের বিশেষ উপযোগী নহে । আমরা সেই জন্ত 
ক্ষেপে তাহার একটি মাত্র কথার ভাবার্থ নিয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া 
ক্লান্ত হইলাম। 


ভাবার্থ :--ষে বিশ্ববিদ্ভালয়ে ছাত্রগণের কেবল মাত্র পরীক্ষা 
হয়, তদপেক্ষা ষে বিশ্ববিষ্ভালয়ে ছাব্রগণকে শিক্ষাদান করা হয়, 
তাহ! যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত যে বিশ্ববিদ্ভালয় 
ছাত্রগণের বাসগৃহ অথচ শিক্ষাদানের স্থান তাহাই যে, সব্বশরেষ্ঠ 
প্রকারের বিশ্ববিগ্ভালয় তাহা নহে। এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
হাব্রগণের সংসারধাত্রা-নির্বহের জন্ত কোনও প্রকার উদ্যোগ 
আয়োজন ও অভাব-মোচনের চেষ্টা করিতে হয় না, কারণ উপযুক্ত 
কর্মচারীর দ্বারা উহার তত্বাবধান হয়। এবং উপযুক্ত শিক্ষকগণের 
সহায়তায় এই প্রকার বিশ্ববিগ্থালক্ষে সংগৃহীত নানাপ্রকার উপ- 
করণের ও যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের মানপিক ও শারীরিক উন্নতি 
সাধনেরও সুবিধা হয়। কিন্তু উহাতে বাসকালে তাহাদের নৈতিক 
ও ধম্মসন্বন্ধে শিক্ষালাভের সম্ভাবনা বা! সুযোগ অতি অল্পই হয়। 
অপরদিকে, পিতামাতা বা অপর অভিভাঁবকগণের সহিত ব' ক্ষুদ্র 
বাসগুহে সহভোজিগণের সহিত একত্র বাপদকালে ছাব্রগণের 
আহাধ্য বস্তর অভাবজনিত কষ্ট সহা, কোন আকম্মিক দুর্ঘটনাকালে 
উপাক্স উদ্ভাবনের চেষ্টা ও অপরাপর নানাপ্রকার ক্রেশ প্রফুল্চিত্তে 
সহ করিবার এবং অব্শ্ঠম্তাবী ভবিতব্যে মস্তক অবনত করিয়। 
ভগবানের বিধানে নির্ভর করিবার শিক্ষালাভের যথেষ্ট সুযোগ হয়। 


১৮২ __ পুজনীয় গুরুদাস। 


স্তর গুরুদ্দাস মনে করিতেন ছাত্রগণের কষ্ট পাঁওয়া ও উহ! 
অনায়াসে সহা করিবার শক্তিলাভও একান্ত প্রয়োজন । কষ্টনা 
পাইলে কষ্টমোচনের চেষ্ট। হয় না'। আবার কষ্টমোচনেব্র চেষ্টায় 
জ্ঞানলাভ হয় ও ভগবানে ভক্তি বদ্ধিত করে। বলা বানুল; 
ঢাকা-বিশ্ববিদ্তালক যে শিক্ষা! ও বাসের স্থান হইবে, ইহা গভর্ণমেণ্ট 
পূর্বেই স্থির করিয়া বাখিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্তর গুরুদাসের 
মতের উপর গভর্ণমেণ্টের নির্ভর ছিল না। 





চতুর্থ অধ্যায় 


টে 


বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় 


বেনারপ বা কাশী হিন্দুর তীর্থভূমি। এই প্রাচীন নগবীর 
সর্বত্রই শিবমুর্তি। চিরপ্রবাদ আছে, এই পঞ্চক্রোশব্যাপী স্থানে 
দেহত্যাগ করিলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয় । আবার এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উৎস স্থলে বিদ্যাথিগণ ম্মরণাঁতীত কাল হইতে জ্ঞানপিপাস! মিটাইতে 
সমাগত হয়। 

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ এই পুণ্যভূমিতে একটি 
হিদ্দবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নালন্দা-তক্ষশিলার বিশ্ববিশ্রুত গৌরব 
যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হয়, ভজ্জন্ত কিছুদিন হইতে চেষ্টা 
করিতেছিলেন । 

১৯১১ গ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার বিস্তীর্ণ 
টান্উমহলে উক্ত বিষয় বিবেচিত হইবার জন্ত এক মহতী সভা 
আহ্‌ত হয়। তথায় বাগ স্তর স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
রামেন্্র সুন্দর ত্রিবেদী এম-এ, স্তর আশ্ততোষ চৌধুরী প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর হিন্দুগপ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত 
মদনমোহন মাঁলব্য, লক্ষষৌ এডভোকেট সংবাদপত্রের সম্পাদক 
গঙ্গাপ্রসাদ ব্রহ্ম প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করেন। স্তর 
রাস্বিহারী ঘোষ এই মহাসভার সভাপতি হন। তাহার বক্তৃতা 
অতি দীর্ঘ হইলেও সকলের পঠনীয়। তিনি এই সভায় বলিয়া- 


১৮৪ পুজনীয় গুরুদাস। 


ছিলেন যে, প্রাচীর আদর্শজীবনের দৃষ্টান্তে ও চিন্তার মহিমীয় 
প্রতীচীর নব নব আবিষ্কৃত তত্বের সম্মিলন করিয়া উচ্চ-অঙ্গের 
শিক্ষাদান বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিষ্ভালয়ের উদ্দেস্ত। এই সভায় 
বাগী স্তর স্বরেন্দ্রনাথ বারাণসীক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হিন্দু-বিশ্ববিগ্থালয় 
স্থাপিত হইয়া যাহাতে তথায় ধর্ম, প্রাচীনভাষা, শিল্পবিগ্যা-বিজ্ঞান 
ইত্যাদির শিক্ষা) ও চর্চা হয়, ইহাই প্রথম মন্তবা স্থির করেন। স্তার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্তব্য সমর্থন করিবার কলে 
উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উদ্দেস্ত ব্যাথ্যা করিয়া পরিশেষে বলেন যে, 
দ্েশবাসিগণের প্রকৃতি ও প্রবণত। অস্থসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
শ্রেযঃ ও বাহার এই প্ররুতি ও প্রবণতা! সম্যক্‌ প্রর্ণিধানপূর্ব্বক 
হৃদয়জম করিতে পারেন, তাহাদের হস্তে শিক্ষাভার সন্ত হওয়াই 
সঙ্গত। ফলে অনেক বাদান্থবাদের পৰে স্থির হয় যে, বাব্রাণসীতে 
কেবল হিন্দু-সম্প্রদায়ের জন্ত এমন একটি বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত 
হওয়া উচিত, যেখানে ছাত্রগণের বাঁসও শিক্ষা উভয়ই সমভাবে 
সুশৃঙ্খলায় চলে। 

দ্বারবঙ্গের মহারাজা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ' স্তর 
স্থননরঞল প্রভৃতি কম্মসিগণ এই বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র 
ভারতের প্রধান প্রধান করদ রাজগণের নিকট হইতে আথিক 
সহায়ত৷ প্রাপ্তির মানসে তাহাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের স্তর ব্লাসবিহারী ঘোষ, 
মহারাজ মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী, বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি 
প্রভূত দান করিয়াছিলেন। এই ভিক্ষালন্ধ অর্থে বারাণসী 
বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার অধিকাংশ বায়ের সহায়তা হয়। স্তর 


ধ 


বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্ভালয় । ১৮৫ 


হার্কোর্ট বাটলার ৫9311 115700৮ 9619: 70) ভারতবাসি 
গণের এই মহৎ কাধ্যে যথাসাধ্য আন্তরিক সহায়তা করেন। 
পরিশেষে ১৯১৬ গ্রীষ্টান্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের 
বড়লাট লর্ড ভাডিঞ্জ মহোদয় উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর 
স্থাপনা করেন। ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপনাকালে সমস্ত প্রাদেশিক 
শাসনকর্তী, করদ ঝাজগণ ও জ্ঞান গৌরবান্বিত চিন্তাশীল 
মনীষিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এইরূপ সন্ত্রান্ত-সভা বেনারসে 
বর্তমানকালে অতি অল্পই হইয়াছে । এই মহাসভার সভাপতি হইয়া 
বক্তৃতা দানকালে জর্ড হাডিঞ্ক আপনাকে অতি সৌভাগ্যশালী মনে | 
করিয়াছিলেন । 

স্তর গুরুদাসের এই সময়ে প্রায় ৭২ বৎসর বয়:ক্রম ও তীহার 
দেহ অতি দূর্বল হইয়াছিল। তথাপি কলিকাতা! হইতে বারাণ সীতে 
বাইয়া এই সভায় যোগদান না করিলে তাহার চির কালের জন্ত 
মনে কষ্ট থাকিয়! যায়, এই জন্য তিনি জনৈক সহকন্মীকে সঙ্গে 
লইয়। যাত্রা করেন এবং যুবাপুরুষের স্তায় সভার কাধ্যে পরমোৎসাহে 
যোগদান করেন। ইতঃপুর্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্তর 
হার্কোর্ট বাটলার সাহেবের সহিত তিনি এই বিশ্ববিদ্ালয় সম্বন্ধে 
অনেক কথা, অনেক পরামর্শ, অনেক বাদান্ুবাদ করিয়াছিলেন । 
স্তর হার্কোর্ট ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্বের ৩রা৷ এপ্রেল তারিখে তাহাকে ষে 
একখানি পত্র লেখেন, তাহার মুলের সংক্ষিপ্ত অংশ পাদটাকায় * 
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১৮৬ পুজনীয় গুরুদাস। 


দিলাম। স্তর ভাঁর্কোর্ট, স্তর গুরুদাসকে যে প্রকার ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা করিতেন, তেমন ভক্তিও শ্রদ্ধ/ এ দেশীয় অপর কোন ব্যক্তিকে 
যে করিতেন না, তাহা তিনি নিজেই এই পত্রে প্রকাশ কণ্রিয়! গিয়া- 
ছেন। স্থব্র গুরুদাঁস এই বিশ্ববিগ্ভালয়সংক্রান্ত কাধ্যে অনেক শ্রম 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ কার্যে তাহার যিদ্যাবুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞতা নিয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাব্র স্পট নিদর্শন 
প্রাইতেছি না। সুতরাং উক্ত বিশ্ববিগ্ভালস্কের বর্তমান রেজিষ্টার 
শ্রীযুক্ত বাবু শ্টামাচরণ দে এম-এ, মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাদের ষে 
একথানি পত্র দিয়াছেন, তাাব্র সারাংশ নিয়ে উদ্ধাত কবরয়া আমরা 
এই অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম । 
“মান্বব্রেষু ! ৩1৪২৪ 
--াকাশী হিন্দু-বিষ্ভালয়ের জন্ঠ পুঁজ্যপাদ স্তর গুরুদাস কি 
করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ একমাত্র মাঁলব্যজী ভিন্ন অপর 
কেহ দিতে পারেন না। আমরা এই মাজ্জ জানি যে, হিন্দু বিশ্ব- 
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বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিগ্ভালয় । ১৮৭ 


বিগ্ালয়ের স্থাপনা ও উন্নতির জন্য গুরুদাস বাবুর যথেষ্ট আগ্রহ 
ছিল এবং তজ্জন্ত, তিনি, মালব্যজী ও স্তর সুন্দর লাঁলকে 
অনেক পরামর্শ দিগ্লাছিলেন। যে সময়ে কাশী-বিশ্ববিদ্তালয়ের 
ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হয়, সে সময়ে তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন 
বটে কিন্ত প্রকাশ্ঠভাবে সভাসমিতিতে কোনও বক্তৃতা করেন নাই । 
যে সতার 135108165 13100. 00015975105 4০6 %00. 50800693 
লইয়! শেষ আলোচন। হম্ন, সে সভায় সভাপতি গুরুদ্বাস বাবুই 
ছিলেন। সেই সভার কার্য তিনি যেরূপ স্থচাকরূপে সম্পন্ন করেন, 
তাহাতে তাহার বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তার ও কাধ্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় । যখনই সভায় কোন একটি বিষয় লইয়া বাদানুবাদ 
হইয্লাছিল, তখনই তিনি স্বয়ং যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহাই সকলে একবাক্যে সমীচীন বলিয়া! মানিয়া লইয়াছিলেন । 
এই সময়ের একটি ঘটন1 তৎকালীন সভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তির 
মনে চিরকাল অস্কিত থাকিবে । যখন সভাভঙ্গ হয়, তখন সকলে 
মিলিয়। তাহাকে 17120 [077505165 5০০160র স্থায়ী সভাপতি 
করা৷ হউক এই প্রস্তাব করেন এবং এই আসন গ্রহণ করিবার জন্ত 
মালব্যজী, স্তর সুন্দরলাল-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ 
করেন কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই সভায় উপস্থিত থাকিতে 
পারিবেন ন! বলিয়। সে আসন গ্রহণ করিতে অস্বীক্ৃত হন। যখন 
তাহার যুক্তিগুলি শুনিয়াও তাহাকে উক্তপদ্দ গ্রহণ করিবার জন্ত 
পীড়াগীড়ি কর! হয়, তখন “যে সভায় আমি সর্বদা উপস্থিত থাকিতে 
পারিব না, সে সভার সভাপতিত্ব আমি কোনরূপে গ্রহণ করিতে 
পারি না” এই ককটি মাত্র কথা এরূপ স্থির, ধীর ও দৃঢ়তার সহিত 
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বলিলেন যে, পুনরায় তাহাকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিতে আর 
কাহারও সাহস হইল না। ইহ! তাহার কর্তব্যপরাক়ণতার জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত । এই সময়ের আর একটি ঘটনা মনে পড়ে; উহ! তাহার স্বল্প 
কথায় যে কোন বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা করিবার ক্ষমতার পরিচায়ক । 
বাহার সেপ্টণল হিন্দু-কলেজের কোনও সংবাদ রাখেন, তাহার! 
সকলেই কোডিং হাউসের তৎকালীন স্পারিন্টেডেণ্ট পণ্ডিত 
ছেদালালজীর নামের সহিত স্থপরিচিত । তিনি এক অদ্বিতীয় পুরুষ 
ছিলেন । কি চরিত্রে, কি স্েহে, কি দয়, কি প্রার্ণভরা ভালবাসায়, 
কি অকাতর পরসেবার । ছোট ছোট ছেলেরা তাহাকে পাইয়া 
পিতা-মাতাকে ভুলিয়া যাইত। পণ্ডিত ছেদালাল সম্বন্ধে স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুর্বে কিছুই শুনেন নাই, তথাচ যখন স্তর 
স্থন্বরলাল তাহাকে বোডিং-হাঁউসে লইয়া গিয়। পণ্ডিত হেদালালকে 
দেখাইয়া বলেন যে, ইনিই বোডিং-হাউসের স্থপারিন্টেডেন্ট তখন 
গুরুদাস বাবু একবার পণ্ডিত ছেদালালজীর মুখের দিকে চাহিলেন, 
বোধ হইল তিনি পণ্তিতজীর ভিতর পধ্যন্ত দেখিতেছেন ! পরক্ষণেই 
বলিলেন, “715 7):95009 19 1701101).৮ তাহার সংক্ষেপে বিষয় 
বর্ণনা শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে না 
লিখিরা থাকিতে পারিলাম না। একবার কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
মহাশয় স্বরচিত "আমর! ইরাণদেশের কাজি, ইরাণদেশের কাজি" 
ইত্যাদি পদ্তটি তাহার কাছে আবৃত্তি করেন। আবৃত্তি শেষ হইলেই 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, ৭7213 19 006) 0015 200 9100719.5 
এ সা 


সং চি 
বিনীত-_ 
শ্রীন্ামাচরণ দে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


0 শী 


গাহ্‌স্থ্য-জীবন ও প্রকৃতি । 


স্তর গুরুদাস মৃত্যুকালে তাহার বিচিত্র-জীবনের সুখ-দুঃখের 
সঙ্গিনী পত্রী, চারিপুত্র, ছুই সধবা কন্তা ও অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রী, 
দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া! গিক়াছিলেন। তাহার জোগ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত 
বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, বি-এল প্রথমে কলিকাত। 
রিপণ কলেজে অধ্যাপকের কর্ম ও হাইকোটে ব্যবহারাজীবের 
বাবসাম্ম করিতেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের 
সেক্রেটারীর কর্ম করেন। হারাণবাবু সংস্কত ও পারন্ত ভাষায় 
এবং গণিতশান্বে স্পণ্তিত। জ্যোতিষশান্ত্রে৪ও তাহার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা আছে । তিনি একটি বিনীত, নিরীহ ও সংষমী ব্রাঙ্গিণ। 
দ্বিতীয় "পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল 
রাকবাহাছুর প্রথমে কলিকাতা ফ্রি-চার্চ কলেজে অধ্যাপকের কর্ম 
করিয়াছিলেন ও পরে জেল! চবিবশ পরগণার জজ আদালতে ও 
কলিকাতা হাইকোর্টে দশ বৎসর কাল ওকালতি করেন । তৎপরে 
সাত বৎসর কাল ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের সহকারীর 
স্বরূপ হইয়া! কর্ম করেন। বনুপূর্বে স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুর 
মহাশয় কিছু্দিন এই কম্ম করিয়াছিলেন, তৎ্পরে আর তেহই উক্ত 
পদে নিযুক্ত হন নাই। কর্ম্মান্ুরোধে তাহাকে সিমলা ও দিল্লীতে বাদ 
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করিতে হইত। এক্ষণে তিনি কলিকাতা ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাষট- 
আদালতের প্রধান বিচারপতির কর্ম করিতেছেন । স্বীয় পিতার 
“লিখিত গহিন্দু-বিবাহ ও ভ্্রীধন* নামক গ্রন্থের তিনি সম্প্রতি একটি 
সুন্দর সংস্করণ বাহির করিয়াছেন । তিনিও অতি বিনীত ও সকলের 
অভিগম্য। তৃতীর পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম-এ, বি-এল গভর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগে স্থুপারিপ্টেগ্ডেন্টের কম্ম 
করেন। এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীধুক্ত বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম-এ এক্ষণে কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজে উত্ভিব্‌ বিদ্যার 
অধ্যাপকের কর্ম করিতেছেন। ইনিও অতি বিনয়ী ও ভদ্র। 
স্থরেন্দ্র চন্দ্রের অগ্রজ যতীন্দ্রন্দ্র নামে একটি ভ্রাতা ছিল। ১৮৯২ 
খ্ীষ্টাব্ধের ২৬এ এপ্রেল তারিখে একাদশ বর্ষ বয়সে এই বালক 
বিচ্চিক। রোগে দেহত্যাগ করে । যতীন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা হেয়ার 
স্কুলের একটি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল। মাতৃহীন হইবার পরে গুরুদীস 
বাবুর এই পুত্রশোক অতি গুরুতর হইয়াছিল । মাননীয় গুরুদাস 
হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে একদিনের জন্তও অনুপস্থিত 
থাকিতেন না। পাছে অন্কপস্থিত হইলে বিচারপ্রার্থগণের ফোনও 
প্রকার ক্ষতি হয়, ইহ! ভাবিয়৷ তিনি সন্তানকে আসন্ন-মৃত্যুর অবস্থায় 
দেখিয়াও কর্তব্যা্নরোধে সে দিবসও বিচারালয়ে যাইরা স্থিরচিত্তে 
বিচার কাধ্য করিয়াছিলেন। প্রধান-বিচারপতি ঘুণাক্ষরে এই 
অবস্থা জানিতে পারিয়া তাহাকে আদালতের কাধ্য বন্ধ করিতে 
অনুরোধ করেন এবং তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। গৃহে প্রত্যাগত 
হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই যতীন্দ্রচন্ত্ের মৃত্যু হয়। বতীন্দ্রন্দ্রের নাম 
স্মরূণে রাখিবাঁর জন্ত তিনি ১৮৯২ ত্রীষ্টান্ষে কলিকাত। বিশ্ববিস্তা লয়ে 
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যতীন্দ্রচন্দ্রের নামে একটি যেডেল ও একটি প্রাইজ দিবার ব্যবস্থা 
কক্রিয়াছিলেন । ম্যাটি কিউজেসন পরীক্ষান্প যে ছাত্র সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করে, সেই ছাত্র এই মেডেল পায়। আর এই পরীক্ষায় 
কলিকাতা হেয়ায় স্কুল হইতে ষে ছাত্র সর্বপ্রধান হয়, সেই ছাত্র 
বর্ষে বর্ষে এই প্রাইজ পাইনা থাকে । ইহাতে কতকগুলি 


প্রশ্নোজনীয় পুস্তক দেওয়। হয়। 
তাহার ছুই জামাতা । জ্যোষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মুখো- 


পাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের এক- 
জন অসামান্ত শক্তিশালী উকিল ছিলেন। বিচারপতি স্বর্গীয় স্তর 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পেন্সন গ্রহণের পরে তিনি 
সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 
তিনি সর্ধ-প্রকারে গুণবান্‌। কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু সুধাংস্ু- 
শেখর মুখোপাধ্যায়ও হাইকোর্টের একজন নব্য উকিল। তিনিও 


অতি বিনয়ী, শান্ত ও চবিত্রবান্‌। 
স্তর গুরুদাস পুত্র-পৌত্রগণকে অবসরক্রমে পড়াইতেন । আমর! 


তাহাকে নাতি-নাতিনীর সহিত নীতিবিরুদ্ধ তামাসা করিতে দেখি 
নাই, তবে তাহাদের সহিত হান্তমুখে আলাপ করিতেন। স্তর 
গুরুদীস বলিতেন, হাসি ষে কেবল মনের আনন্দ জাগাইয়া দেয়, 
তাহা নহে, ইহাতে মানুষের জীবনীশক্তি বন্ধিত করে। আমরা 
তাহাকে গান গায়িতে শুনি নাই, কিন্ত তিনি অতি সুন্দর সুন্দর 
গান রচন। করিতে পারিতেন এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। মানব 
হ্বদয়জ্ঞ ইংরাঁজ কবি সেকৃসৃপিযরের সহিত আমর! কিয়ৎ পরিমণে 
এক মতে মনে করি যে, যে মানবের হৃদয় সুমিষ্ট গীতবাছ্ধে মাতিয়া 
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না উঠে, তাহার হৃদয় অপবিভত্র। ৬জগন্ধাত্রী পুজার রাত্রে স্তর 
গুরুদাস বৎসর বৎসর বাটীতে যাত্রা দিতেন এবং সকলের সহিত 
একত্র বসিয়। সঙ্গীতশ্রবণ এবং আমোদ-আহ্লাদ করিতেন 
আমর। বলিয়াছি যে, তিনি নিজে স্ন্দর সুন্দর গান রচনা করিতে 
পারিতেন ৷ ১৯১১ শ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের 
ভারতবষে শুভাগমন কালে, কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় কমিশনের 
সদস্তগণকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে, ও কলিকাতা৷ ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্ট- 
টিউটের একটি বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে, তিনি যে গান তিনটি 
রচন! করেন, তাহা! নিক্নে উদ্ধত করিয়। আমরা তাহার কবি-শক্তির 
ও রাজভক্তির পরিচয় বিলাম। 


(১) 
গিন্ধুরা-তে ওর] | 


কৃতার্থ ভারতবা সী-_-তব শুভ আগমনে ৷ 

জানিন। রাজরাজেশ্বর, পুজিব তোমায় কেমনে ॥ রর 
অতুল রাজ-সম্মান, দিয়াছেন ভগবান্‌, 

আমর কি দিব আর, ভক্তি-পুম্পাঞ্জলি বিনে ॥ 
সতত প্রজাবতসল, ষশোজ্যোতিঃ সুবিমল, 

রেখেছ বিপুল রাজ্য, কি আশ্চর্য সুশাসনে ॥ 
তোমারি গুণের তরে, দৃঢ়ভক্তি প্রেমডোরে, 
রয়েছে মোদের প্রাণ, বাধা তব সিংহাসনে । 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সাল। 
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(২) 
স্বাগত হে সুধীবুন্দ, এস এ শুভমিলনে । 
আশাপুর্ণ মুখে বঙ্গ চেয়ে তোমাদের পানে । 
কিসে বাঙ্গালীর শিক্ষা, স্থপথে হইবে রুক্ষ, 
হয়েছ তোমর। ব্রতী, সে সমস্ত সমাধানে । 
প্রথমে জড়ের তত্ব, জান্গক যে পারে যত, 
শেষ লক্ষ্য পরমার্থ, এ কথাটি রেখে মনে। 
প্রেরঃ যাহ দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিবে, 
শ্রেয়ঃ নহে হেন প্রেয়ঃ, হেম়্ মোহ যেন জানে । 
ভারতের মতিগতি, ভারতের পুণ্যস্থৃতি, 
ভজে যেন-_-এ মিনতি, তোমাদের সন্নিধানে। 


গ্ঠি? 
পূরবী । 


সফল জনম মম হবে কিসে, জানিবারে, 
ডেকেছি হে সুধীগণ বড় ব্যাকুল অন্তরে । 
আজি মম. জন্মদিনে, কত আশা আসে মনে, 
পৃরে সে সব কেমনে, শিখায়ে দেহ আমারে । 
চাহি না কোন উৎসব, নিত্য কর্ম্মে ষে গৌরব, 
তাই যেন হয় লাভ, সাধি কাধ্য ধীরে ধীরে ।. 
ঝঞ্চাবাতে বন্তাত্মোতে,. কবির কল্পন। মাতে, 
ভাবে মন ভরে, কিন্তু অভাব কারে না পূরে। 
১৩ 
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মুদ্মন্দ সমীরণে, ধীর ধারা বরষণে, 

বাচে জীব লভে আনন, সবে ব্যগ্র তারি তরে। 

হে মম বান্ধবগণ, শুদ্ধ কর দেহ মন, 

ত্যজ প্রেয়ঃ__-ভজ শ্রেয়ঃ, নিত্য স্থথ লভিবারে ॥ 

স্তর গুরুদাস অতি প্রত্যষে শধাত্যাগ করিযা প্রথমে বাড়ীব্র 
পরিবাব্রবর্গি কে কেমন আছে সেই সংবাদ :লইতেন, পরে প্রাতঃ- 
কৃত্য সমাপনপুর্ববক শুচি হইয়া গৃহদেবতার গৃহে যাইয়া নিম্পাপ- 
চিত্তে সন্ধ্য।-বন্দনা করিয়া বহিবাটাতে আসিঙ্া বসিতেন। নিত্য- 
স্নান তাহার ঘটিয়। উঠিত না । শৈশবকালে পাঠাভ্যাসে ব্যস্ত থাকায় 
কেবল রবিবারে ন্নান করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন | বাগবাজারে 
বাটানিম্্মীণের পরে প্রতি ববিবারে এই বাটা হইতে গঙ্গান্নান করিয়। 
আদসিতেন। গঙ্গাশ্নানে পদব্রজে বাতায়াত করিতেন। যখন 
বয়োধর্ম্ে চারি ক্রোশ পথ চলিতে অক্ষম হইয়। পড়িয়াছিলেন, তথন 
যাইবার ব৷ আপিবার সময় ঘোড়গাড়ীতে উঠিতেন । 
তিনি চিরজীবনই মিতাহারী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, 

অতিভোজন স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুণ্য কাধ্যের বাধাজনক । আতীন্ন- 
গণকে প্রায়ই বলিতেন, "অতিভোজনং রোগমুলং তম্মাৎথ অতি- 
ভোজনং পরিহরেৎ*। একথানি কাল প্রস্তর পাত্রে ছুই বেল। দুইটি 
ভাত, একটু পল্তার শুক্ত ও একপো ক! মাত্র ছুদ্ধ থাইতেন। মস্ত 
খাইতেন বটে কিন্তু তাহা। নামমাত্র । রবিবার তিনি সপরিবারে 
নিরামিষ আহার করিতেন। পান খাইতেন না। বৈকালে 
কাছারি হইতে ফিরিয়া কিছু ফল, ছুইটি সন্দেশ ও কথন কখন 
ছুই একখানি লুচি থাইতেন। তিনি নিজে আম খাইতে ভাল- 
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বাসিতেন এবং আত্মীযগণকে উহ খাওয়াইতেও ভালবাসিতেন। 
শৈশবে এই আম খাইবার লোভ সম্ধরণ করিতে অক্ষম হইয়। কীদিয়া- 
ছিলেন বলিয়৷ জননীর নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বহরমপুরে 
বাসকালে নবাব নাজিম একদ! তাহাকে নান। প্রকারের উৎকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট আম হস্তীপৃষ্টে সাজাইম্না উপহার দিয়াছিলেন। আতীস্স- 
গণের নিকট কথা প্রসঙ্গে তিনি সেই গল্প করিতেন । তাহার বিশ্বাস 
ছিল, বহরমপুরে যেমন উৎকৃষ্ট আম পাঁওয়! যায়, বাঙ্গালার কোনও 
স্তানে তেমন আম পাওয়া যায় না। আমের সময়ে হাইকোট 
হইতে ফিরিবার সময় তিনি প্রত্যহই কিছু না কিছু আম লইয়া গৃহে 
আসিতেন। সাহ্বদ্দিগের সহিতও আমের গল্প করিতেন। তাহার 
সহকন্থী জষ্টিন্‌ নরিন সাহেবও আম থাইতে ঝড় ভাল বাদিতেন। 
তিনি কথায় কথায় একদিন গুরুদাস বাবুকে বলিয়াছিলেন, “লাম 
দেবতাগণের খাছ । আমি পীড়িত হইলেও নিতাতস্ত পক্ষে ছয়টা 
আম খাইয়। থাকি ।* দেহত্যাগের সাত আট বৎসর পুর্ব হইতে 
স্তর গুরুদাসের আহার এত কম হইয়াছিল যে, আমরা মনে করিতাম 
যে রাহ্ণ কিরূপে বীচিয়া আছেন! মধ্যাহ্ে সম্পূর্ণ গল ভাত 
আন্দাজ এক ছটাক, ছুই আউন্স দুগ্ধ, এক টুকৃরা মিছরি ও এক 
আউন্ন বেদানার রদ ইহাই তাহার নিত্য আহার ছিল। রাত্রিতে 
ভাতের পরিবর্তে এক ইঞ্চি বাসের ছইখানি সিদ্ধ সুজির রুটি ও 
এই মাপের ছুইথানি লুচি ও এক টুকৃরা সন্দেশ আহার করিতেন । 
কোনও কোনও দিন এক চামচ দধি থাইতেন। প্রত্যহ প্রাতে 
এক টুকরা আদা খাওয়! তাহার নিত্য অভ্যাস ছিল। 

সামাজিক নিয়ম-পালনে তিনি প্রায় সকল স্থানেই নিমন্ত্রণ 
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রক্ষা করিতে বাইতেন এবং নিতান্ত আত্মীয়স্তলে যৎকিঞ্চিত 
আহাব্রও করিতেন । আীযগণ অতি সমাদরে তাহাকে নানাবিধ 
আহাধ্য সামগ্রী সাজাইয়া দিতেন। তাহার আহারে বসিবার পুর্বে 
ও পরে সজ্জিত পাত্র বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও বুঝিতে 
পার? যাইত না যে তিনি কোনও দ্রব্য খাইয়াছেন; অথচ কোন্‌ 
কেশন্‌ দ্রব্যের কেমন আশ্বাদন হইয়াছে, তাহ যথাযথ বলিয়! 
দিতেন। কথাটা শুনিলে সাজান গল্প মনে হইতে পারে বটে, 
কিন্তু উহ] সম্পূর্ণ সত্য কথা । আমরা বহুবার ইহা লক্ষ্য করিয়া 
দেখিয়াছি। যাহার! তাহার সম্পর্কে নাতি হইত, তাহার! তামাসার 
ছলে তাহাকে বলিত, ্দাঁদাবাবু! নাকে শুঁকে তরকারীর স্বাদ 
বলিতে পারেন না কি? তিনি হাসিয়। উত্তর দিতেন, “কতকট! 
তাই বটে।” 

গৃহে কাহারও পীড়া হইলে অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকের হস্তে রোগীর 
ভারার্পণ করিতেন এবং রোগীর আত্মীয়ের হস্তে সেবার ভার 
দিতেন। দাস-দাপীকে রোগীর সেবার ভার দেওয়া তিনি অসঙ্গত 
মনে করিতেন। স্তর গুরুদাস ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অপেক্ষা 
চিকিৎসকের ব্যবসায় অধিক দায়িত্বযুক্ত মনে করিতেন। কারণ, 
পূর্বোক্ত ব্যবসায়িগণের ভ্রম হইলে সংশোধনের উপায় থাকে, 
কিন্ত চিকিৎসকের ভ্রম হইলে আর সংশোধন হয় না। তিনি 
রোগীকে রোগের প্রকৃত অবস্থ! জ্ঞাপন করা অতি অন্তায় মনে 
করিতেন; কারণ, তাহাতে রোগী ভয় পাইয়া অধিক কাতর হইতে 
পারেঃ তবে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে রোগের প্রকৃত অবস্থা 
জ্ঞাপন কর চিকিৎসকের কর্তব্য মনে করিতেন। 
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অর্থাগম পর্যাপ্ত হইলেও তাহার স্বভাবের কোনও বৈপরীত্য 
জন্মে নাই। বরং তাহার পূর্ণ অভ্যুদয়কালে বাল্াজীবনের 
অভাব ও কষ্টের কথা তিনি সর্বদ। স্মরণে রাঁখিতেন ও তদ্ভ্াস্ত 
লোকসমক্ষে গন্প করিতেন । তীহাঁর বেশবিস্ঞাস বা পরিচ্ছদের 
আড়ম্বর ছিল না। যাহ না হইলে নয়, তিনি তাহাই পরিধান 
করিতেন। যখন উকিল হিলেন, তখন পেন্ট,লেন, চাপকান, 
চাদর ও শামলা, আর জজ হইগা পেন্ট,লেন, চাপকান, চোগা ও 
পাগ্ড়ী তাহার পোষাক ছিল। আর গৃহে সর্বদা ব্যবহারের 
জন্য নয়-হাতি পরিচ্ছন্ন বস্ত্র কয়েকখানি এবং কোন স্থলে যাইতে 
হইলে একখানি অল্প মূল্যের নির্মল প্রমাণ কাপড়, সামান্ত জাম! ও 
কৃতাব্র চাদর ব্যবহার করিতেন । তাহার পুত্রপৌত্রগণকেও সামান্ 
অথচ পরিক্ষার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছিলেন। দেহ 
অসুস্থ হইলে তাহার পুজ্রের। গরম জাম ব্যবহারের জন্ত তাহাকে 
পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু তিনি গরম জাম। গাত্রে না দিয় পরিধেয় 
বস্ত্রেরু কিয়দংশ গাত্রে বেষ্টন করিয়া তাহাদের বুঝাইয়। দিতেন ষে 
এই প্রকার গাত্র-আবরণ অধিক হিতকর | তাহার এই সামান্ত 
পোষাক-পরিধানের ফল মধ্যে মধ্যে অতি কৌতুকজনক হইত । 
একদিন একখানি চাদর গাত্রে দিয়া গঙ্গান্নান করিয়া ফিরিতেছেন 
এমন সময়ে এক বিধবা! ব্রাহ্মণী তাহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিয়া ও গঙ্গান্নান 
করিয়া ফিরিতেছেন দেখিয়া! তাহার বাটার নারায়ণটি পুজা করিয়া 
দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া বলেন,প্বাঁবা! অনেক বেলা হইল, আজ 
পুরোহিত ঠাকুরের এখনও দেখা নাই, বাটার নারারণটির পুজ। না 
হইলে জল খাইতে পারিতেছি না, আপনি কি আমার নারায়ণটি 


১৯৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


পুজা করিয়া দ্রিবেন?* গুরুদান বাবু বিধবা ব্রাহ্মণীর কাঁতর ভাৰ 
দেখিয়৷ সম্মত হন ও পুজা সমাপন করিরা বলেন, “মা ! নৈবেস্তধানি 
আমি লইব না, উহা! আপনার পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে পাঠাইয়! 
দিবেন।* তাহাই হইপ্লাছিল। ভ্ত্রীলোকটি তাহার পরিচ্ছদ 
দেখিয়। বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি । 
পরে জানিতে পারিয়া তাহার বাটার পুরুষেরা পরদিবস প্রাতে 
গুরুদাম বাবুর বাটীতে আসিয়! ক্ষমা প্রার্থন। করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি 
বলেন, “ত্রাক্গণের কর্তব্যকন্ম করিয়াছি, আপনাদের ক্ষমাভিক্ষার 
কারণ কি ? বরং নিত্যই যে এই কন্দ্ম করিতে পারি না, তাহাই 
আমার ক্রুটি।” পেম্সন লইবাঁর পরে লেখকের সহিত পোষাক- 
পরিচ্ছর্দের কথ! হইতেছে, এমন সময়ে তিনি লেখককে বলেন" 
“ভাল, বলুন দেখি, আমার নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ্দের এ বৎসর 
বটি কত ব্যয় হইয়াছে £” লেখক তাবিয়1 চিন্তিয়া উত্তর দেন, 
“বোধ হয়, ৩০২ক! ৩৫২টাকা হইবে ।” তখন তিনি তাহার ব্যয়ের 
একথানি সংক্ষিপ্ত খাতা খুলিয়া! দেখাইয়া! দ্বেন যে, সে বতসর 
কেবলমাত্র মিলের এক জোড়া নয়-হাতি বস্ত্র এক টাক। দশ আনার 
কেন! হইয়াছে মাত্র। তিনি সদাসর্বদা যে বস্ত্রখানি পরিধান 
করিতেন, তাহারই কিয়দংশ গাত্রে ঝেষ্টন করিয়া রাখিতেন। 
তীহার বিশ্বান ছিল, পৰিচ্ছদের শোভার প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিলে 
বৃুথাভিমান বাড়াইয় দেয়। চটি বিনামার পরিবর্তে তিনি ও 
তীহার পুত্রের সকলেই কাষ্ট পাদ্ুক৷ ব্যবহার করিতেন। সেই যে 
ষজ্ঞোপবীত গ্রহণের দিন কা্ঠ-পাদুকা পর্রিধান করিয়াছিলেন, 
জীবনের শেষ পর্য্যস্ত সে অভ্যাঁস ত্যাগ করেন নাই । 
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তিনি একবার আগ্রার তাঁজমহল দেখিতে গিয়াছিলেন ও 
উহার সৌন্দধ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে ১৮৯৮ গ্রীষ্টান্দে 
উপবাসী অবস্থায় বক্সর সহবে কৃর্ধাগ্রহণ দর্শন করিতে গমন করিয়া 
ছিলেন। আর এক সময়ে গয়্াধামে যাইয়! বহু অর্থ ব্যয় করিয়া 
পিতৃলোকের পিগু-দান করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মাঁতা- 
ঠাকুরাণীকে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে ৬তারকেশ্বর দর্শনে পাঠাইতেন। 

তাহার আয় অনুসারে তাহার দান যথেষ্ট ছিল। অনেকগুলি 
দরিদ্র ছাত্রকে তিনি গুগুভাবে প্রত্যেক মাসে পাঠের ব্য দিতেন । 
অনেক ছাত্রকে পুস্তক বা পুস্তক ক্রয় করিবার মূল্য দিতেন। 
তাহার পুস্তকালয়ে স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য বিবিধ পুস্তক আট দশখানি 
সঞ্চিত থাকিত। কোনও ছাত্র পুস্তকপ্রার্থ হইয়া আসিলে, 
তাহাকে তাহাব প্রয়োজনীয় পুস্তক দিতেন। অপরিচিত ভদ্রলোক 
তিক্ষুক দেখিলে তিনি তাহাকে এক বেলার আহার হয়, এই 
পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিভেন। আর কলিকাতার সমস্ত দরিদ্র 
সাহায্য সমিতিতে তিনি কিছু কিছু সাহাধ্য করিতেন। তাহার 
দান দাতব্যের জন্ত, প্রশংসার এার্থ হইয়া নহে। শাস্ত্রকার- 
দিগের ভাষায় বলিলে “অন্ুপকারিণেবর” জন্য ছিল। 

ধনবান বা উচ্চপদস্থ অভ্যাগত বাক্তিগণের প্রতি একপ্রকার 
ব্যবহার ও মর্যাদ। প্রদর্শন এবং সামান্ত অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি 
গর্বিত ব! বিভিন্ন ব্যবহার তীহাঁব্র কখনও ছিল না। তিনি স্বজন- 
বর্থকে সমাদর ও যত্ব করিতেন। তবে সম্পর্কের ও ব্যবহারের 
ঘনিষ্ঠতা জন্ুসারে ব্যক্তিবিশেষকে যথাযোগ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধ! 
করিতেন। স্তর্‌ গুরুদাস আত্মগৌরব-রক্ষক ছিলেন, অথচ তাহার 
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হৃদয়ে লেশমাত্র গর্ব ছিল না । সেইজগ্তই তিনি সর্বজন-বরেণ্য । 
হ্থতরাং এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবন-কথায় আমরা কেবল 
তাহাকে লিখিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের পত্রগুলি মাত্র উদ্ধত করিলে, 
বোধ হয়, তাহার প্রকৃতির একাংশ অদম্পূর্ণভাবে দেখান হয়, এই 
আশঙ্কার অপেক্ষাকৃত সামান্ত অবস্থার আত্মীক্গণকে তিনি নিজে যে 
সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থকারকে লিখিত ছুইখাঁনি 
পত্রের মাত্র প্রতিলিপি * ও মন্মান্ুবাদ নিম্নে দিলাম। ইহা! গ্রন্থ- 
কারের প্রগ্লভতা"মুলক জ্ঞান হইলে, ভরস! করি, পাঠক, তজ্জনিত 
'অপরাধ ক্ষমা করিবেন । 


প্রথম পত্রের প্রতিলিপি £__ | ৯ই কার্তিক ১৩২৪ 

*কল্যাণবরেষু ! 

আপনার গত কল্যকার প্রীতিপুর্ণ পত্র পাইক়্াছি। আপনার 
ও আপনার পরিবারবর্গের প্রণাম গ্রহণ গৌরবের বিষয়। আপনি 
পবিত্র বংশের বংশধর, স্থবোগ্য পিতার স্থযোগ্য পুত্র । 

আপনি সপরিবারে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সপরিবারে সর্বাঙ্গীণ কুশলে 
থাকুন। ইতি-_ 


গুভান্ুধ্যায়ী__ 
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 1” 
দ্বিতীয় পত্রের মন্ধনান্ু বাদ £__ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ 
প্রিষ্ব জ্ঞানবাৰু ! 


আপনার কৃপা পত্র পাইয্লাছি, এবং “শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্ত।” 


গাহস্থ্য-জীবন ও প্রকৃতি । ২০১ 


নামক গ্রন্থ-সন্বন্ধে আপনি যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 
তজ্জন্ত আপনাকে ধন্ঠবাদ দিতেছি । অধিকন্তু লিখিতে বাধ্য 
হইলাম, গ্রন্থকারকে আপনি দয়ার্্চিত্তে দেখেন বলিয়াই তাহার 
লিখিত পুস্তক সমগ্র পাঠ করিয়! প্র প্রকার অনুকূল মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত আপনার অভিমত আমি মূল্যবান মনে 
করি, কারণ আপনি একজন চিন্তাশীল পাঠক এবং অন্তরে যাহ! 
অনুভব করেন, ভাহাই ষথাযথ প্রকাশ করেন। 
আপনার শুভানুধ্যারী-_ 


্রীগুরুধাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


তাহার গুহে আগত উচ্চপদস্থ বা ধনবান্‌ ব্যক্তিগণের এবং 
দামান্য অবস্থার ব্যক্তিগণের সহিত আচরণ সম্বন্ধে আমাদের এক- 
দিনের কথা মনে পড়ে । তিনি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন, 
তখন তিনি তাহার একটি একতলা, ঘরে তক্তীপোষে বসিয়া 
মন্কেলের কাগজপত্র দেখিতেন। তক্তাপোষের নিকট দুই তিন 
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২০২ পূজনীয় গুরুদাস। 


থানি চেয়ার এবং একটি টেবিল থাকিত। এই ঘরে নান। প্রকার 
অবস্থার মক্কেলের ভিড় হইত । তিনি মকেলগণের কাগজপত্র 
পরীক্ষা-সশ্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে মকেল তাহার সন্মুথে 
আপিয়৷ বসিতে সমর্থ হইবে, তীহার কাগজপত্র অগ্রে দেখিবেন | 
একদিন জেল! চবিবশ পরগণাবু সদর আদালতের একজন প্রথিত- 
নাম ডেপুটি ম্যাজিস্রেট সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে 
বসিয়। তাহাকে কাগজপত্র দেখাইবার চেষ্টার থাকেন; কিন্তু জনতা 
জন্ত প্রথম দিনে সফলমনোরথ হইতে ন! পারা! উপধ্ণপরি ছুই 
দিন যাতায়াত করেন। এইরূপে তিন দিন ফিরিয়া আসিয়া 
অবশেষে লেখককে তাহার আত্মীয় জানিয়! তাহাকে একটু সাহায্য 
করিবার জন্য অনুরোধ করেন । লেখক গুরুদাঁস বাবুকে অনুরোধ 
কৰিলে পরে তিনি বলেন, *দেখুন ! আমি যদি ডেপুটি বাবুকে দূর 
হইতে ডাকিয়! তাহার কাগজপত্র অগ্রে দেখি, তাহা! হইলে অপরাপর 
মকেলেরা মনে করিবেন যে, পদস্থ রাজ কর্মচারী বলিয়া তাহার প্রতি 
আমি স্বতন্ত্র ব্যবহার করিলাম। ইহা সঙ্গত নহে। তবে আপনার 
অনুরোধ আমি মনে রাখিব। ডেপুটি বাবুকে কিঞ্চিৎ প্রাতে আসিফ! 
আমার সম্মুখে বসিতে পরামর্শ দিবেন।” সেই বন্দোবস্ত অনুসারে 
ডেপুটি বাবুর কাঁধ্য সমাধা হয়। লিখিলে ক্ষতি নাই যে, উক্ত 
ডেপুটি বাধু লেখকের পরিচিত ব্যক্তি স্মরণ করিয়া তিনি বিন 
পারিঅমিকে তাহাকে উপধুক্ত পরাদর্শ দিয়াছিলেন। 

তিনি যখন বহরুমপুরে কর্ম্ম কব্িতেন, তখন তাহার সহকর্মি- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ অধিক সুদ লইয়া টাক1.কর্জ দিয়া যথেষ্ট 
অর্থোপার্জন করিতেন ও কেহ কেহ কালেক্টারির বাকী খাঙ্জানার 
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নীলামে সুবিধ! দূরে সম্পত্তি ক্রয় করিতেন। কিন্তু কি বহরমপুরে 
কি কলিকাতায় তিনি একদিনের জন্যও এই কার্য করেন নাই । 
বহরমপুরে বাসকালে তাহার নিকট নবাব নাজিমের একজন প্রধান 
কর্মচারী নবাব নাজিমের জন্য কুড়িহাজার টাক। অধিক স্থুদে 
কর্জ লইবার জন্ত প্রার্থী হন, কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন 
নাই। আর স্থবিধামত অল্প মুল্যে ভূমি সম্পত্তি ক্রয় কর! দূরে 
থাকুক, তিনি তাহার নারিকেলভাঙ্গার বাটার সংলগ্র ভূমি বা 
বাগবাঁজারের গঙ্গার ধারের বাটীর ভূমি বাজার হইতে মুল্য অধিক 
দিয় ক্রয় করিয়াছিলেন । তাহার বিশ্বাস ছিল, স্তাঁষ্য মূল্যদানে 
ভূমি ক্রয় করিলে সেই ভূমি বংশপরম্পরা ক্রমে বছুদিবস ভোগ হয় 
সাধুতার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পাঁরিলে তাঁগার বে 
নানাপ্রকারে শুভফল অনিবাধ্য, তাহা তিনি শৈশবাবস্থা হইতে 
জননীর নিকট শিখিয়! ব্লাথিরাছিলেন। তিনি যখন হাইকোর্টে 
ওকালতি করেন, 'তখন এক ধনবান ব্যক্তি দিনাজপুরের আদালতে 
মোকদ্দমু! চালাইবার জন্ত হাইকোর্টে তাহার কর্মচানীকে কাউন্‌- 
সিল ইভ্যানস্‌ সাহেবকে ও তাহার সহযোগিরূপে ডক্টার ব্রেলোক্য- 
নাথ মিত্রকে নিধুক্ত করিতে আদেশ দেন এবং ইহাও বলিয়া! দেন 
যে, যদ্দি ডক্টার গুরুদাস বন্য্যোপাধ্যার়কে পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
আর কাহাকেও প্রয়োজন হইবে না, তিনি এক আপিলেই 
চলিবে । জুতরাং কর্মচারী প্রথমে ডক্টার গুরুদাসের সহিত 
হাইকোর্টে সাক্ষাৎ করিয়া পরদিবস দিনাজপুরের আদালতে যাইবার 
জন্ত অনুরোধ করেন। কর্মচারীটি বেল! ৪টার সমস হাইকোে 
পৌছেন। তথন জজের! প্রায় কাধ্য সমাধ! করিয়াছেন । এক দিনের 
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জন্য দেড় হাজার টাকা দেওয়া হইবে স্থির হ্য। ডক্টার গুরুদাসের 
বে কাধ্য পরদিনে করিবার কথা ছিল, তিনি তাহার একটি ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত উদ্ভোগী হইলেন । তীহার একজন মকেল তাঁহাকে 
পর্চাশ টাক দিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে হাইকোর্টে উপস্থিত 
দেখিয়। বলিলেন “মহাশয় ! আপনার একতরফ। মোকদ্দমাঁটি করিতে 
আমি বাবু গোলাপচন্দ্র সরকার মহাশয়কে বলিয়। দিতেছি ।” মক্কেল 
বাবু উত্তরে তাহাকে বলেন “তাইত মহাশয়, আপনার মত 
লোকেরও কথার ঠিক নাই, আমি আপনার ভরসাযস আছি!" 
গুরুদাস বাবু কাজেই দিনাজপুরের লোকটিকে বলিলেন, “মহাশয়, 
আপনি অন্ত চেষ্টা করুন। আমি যাইতে পারিব না। তবে যদি 
মোকদ্দমার স্বতন্ত্র দিন ধার্য করাইতে পারেন, আমায় পূর্বে 
ংবাদ দিবেন।” যে সময়ে এই ঘটন] হয়, তখন ভূমি বিক্রয়ের 
একজন দালাল তাহার নিকট ছিলেন। তাহার বাগবাজারের 
বাটার ভূমির জন্ত তিনি দালালি করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন 
যে, গুরুদাস বাবু কতদূর কর্তবাপরায়ণ ও নির্লোভী | উক্ত ভূমির 
স্বত্বাধিকারী যে মূল্য চাহিয়াছিলেন তদপেক্ষ। দালাল পাঁচশত টাক! 
অধিক মূল্য চান। তাহার ইচ্ছ। ছিল যে, ভূমির শ্বন্বাধিকারীকে 
তাহার প্রাথিত মূল্য দিলা অবশিষ্ট পাঁচশত টাক নিজে লইবেন 
কিন্তু ধন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, গুরুদাস বাবু কতদূর ধর্মপরায়ণ 
তখন তিনি সেই বাত্রিতেই গুরুদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
ভূমির স্ব্বাধিকারীর প্রার্থিত মূল্যে ভূমি বিক্রয় কাধ্য সম্পাদন করিস 
দেন এবং বলেন যে, এমন লোকের টাক। প্রবঞ্চনা করিয়া লইতে 
গাত্র কম্পিত হয়। পরদিন হাইকোর্টে দিনাজপুরের লোক এক- 
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খানি টেলিগ্রাম হস্তে করিয়া আসিয়। বলেন “মহাশয়! জজপাহেব 
মোকদ্দমার স্বতন্ত্র দিন ধার্য করিয়া! বলিয়াছেন যে, আপনার সুবিধা- 
মত সময়ে তিনি মোকদ্দমা করিবেন! ফলে তিনি দিনাজপুরের 
দেড়সহত্র টাকাও পান, হাইকোর্টের মোকদ্দমাঁটি করেন এবং 
ভূমির জন্ত তাহাকে ষে পাচশত টাকা অনর্থক বেশী দ্রিতে হইত 
তাহাও দিতে হয় নাই। লেখ! বাহুল্য, তিনি দালালকে তাহার 
পরিশ্রমের মুল্য যথেষ্ট দিয়াছিলেন ও হাইকোর্টের পূর্বোক্ত মক্কেলও 
স্বীয় আচরণে লজ্জিত হইক়াছিলেন। এই একটি ঘটনাই যে তাহার 
সততার পুরস্কারের পরিচায়ক তাহা নহে। এগ্রকার ঘটন। তাহার 
জীবনে অনেক ঘটিয়াছিল। 

তাহার হাইকোর্টের বিচারপতিত্বকালে তীহার বেঞ্চে তীহার 
অতিযোগ্য পুত্রদ্বয়ের বা জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের মকেলের মোকদ্দমা থাকিলে তিনি সে মোকদ্দম। 
অপর বিচারপতির বেঞ্ে পাঠাইয়া দ্িতেন। পুত্রগণের বা 
জামাতাব প্রতি সেহ বা আকর্ষণ সাধারণ ধর্ম । পাছে তাহাদের 
প্রতি হ্মভাবিক স্নেহ মমতার বণীভূত হুইয়! অন্তায় আজ্ঞা দেন বা 
বিচার করেন, অথব। পাছে তাহার পুত্রগণের ও জামাতা অপেক্ষা 
অধিক যোগ্য উকিলের প্রতি অন্যায় আচরণ হইয়া পড়ে, এই 
আশঙ্কার তিনি তটস্থ হইতেন। 

একজন বিচারপতি চিরকাল বিচারাসন অধিকার করিয়া 
থাকিলে অপর যোগ্য.উকিলের সেই পদে আসীন হইবার আশা।-পৃর্ণ 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অপর দিকে যোগ্য উকিলকে আত্মীয় 
বলিয়া নিজের বেঞ্চে মোকদ্বম। চালাইতে দিবার অনিচ্ছা! প্রদর্শনে 
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আত্মীরের সমূহ ক্ষতি; এই ছুই ভাবন! হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
চেষ্টা তাহার ষাট বৎসর বয়সে বিচারপতির কম্মত্যাগের একটি 
আনুসঙ্গিক কারণ ছিল। 

তাহার চির-জীবনের ধার! তীক্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে হ্ৃদয়ঙ্গম 
হইবে যে, তাহার দৈবে একান্ত বিশ্বাস ছিল, কিন্ত তিনি দৈবের 
উপর কখনও নিভ্ভর করিয়। থাকিতেন না, পুরুষকারের সাধনা 
করিতেন। সাংসারিক ও বৈষন্নিক ছোট বড় সকল কর্মে হস্ত- 
ক্ষেপ করিবার পুর্বে কোন্‌ পন্থ! অবলম্বন করিলে শুভফল হইবার 
সম্ভাবনা, স্বাধীন-চিত্তে ইহ! ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্বম্ং স্থির করিতেন এবং 
স্থশৃঙ্খলে কার্ধ্য সমাধানের জন্য স্বয়ং প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । 
জীবনের প্রারস্ত হইতে তিনি কথনও পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না । 
নিজে সততই স্বাবলম্বী ছিলেন । তাহার বহুধনলালন! বা অল্প 
ধনে কাতরতা ছিল না। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল 
গুণ তাহার ম্বর্গীরা মাতৃদেবীর ছিল এবং তাহার পত্বীর ও পুত্র- 
গণেরও আছে। অতি অল্প পরিবারের মধ্যে এমন আশ্চর্য 
সমাবেশ দৃষ্টি-গোচর হয়। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণকে, শ'রীরিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষ! দিয়! একটি আদর্শ পরিবার গঠন 
করিয়। গিয়্াছেন। তিনি তাহাদের কৃতকর্মের দোষগুণ দিনাস্তে 
হিসাব কবিতে এবং স্বাবলম্বন করিতে শিক্ষা দ্িতেন। পরিবার- 
বর্ণের মধ্যে কাহাকেও অপরের গ্র(নি করিতে ব। শুনিতে দেখিলে 
তিনি বড় বিরক্ত হুইতেন। তাহার চরিত্রে ইন্দ্রি়বিকারের 
গুপ্তভাবও কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। 

স্তর গুরুদাস নারিকেলভার্গায় চাঁরিপুত্রের বাসের জন্য চারিটি 
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স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাসাদ নিশ্্াণ করিয়া দিয়াছিলেন। মধুপুরেও একটি 
সুন্দর বাড়ী নিম্মীণ করিয়াছিলেন। পাছে পুত্রগণের মধ্যে 
মনোমালিন্য ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি তাহার ঘড়ি চারিটি, গাত্র 
বন্ত্রগুলি, এমন কি পুস্তকগুলিও বিভাগ করিয়। দিয়! গিয়াছেন। 
ত্বাহাব্র পুস্তকাঁলয়ে আইনের পুশুক অধিক ছিল বটে, কিন্তু 
সাবধানে নির্বাচিত উৎকৃষ্ট উত্রুষ্ট অপরাপর নানাপ্রকারের 
পুস্তকও ছিল। তিনি বলিতেন যে, অবস্থান্ুসারে সকলেরই পুস্তক 
সংগ্রহ করা উচিত , কারণ, উহা! শিক্ষার একটি উপকরণ । 

স্তর গুরুদাপ নিজ সংসারপালনে বড় মানুষের চালচলন 
অনুসরণ করিয়। অযথা বায় না করিয়া পুত্রগণের জন্ত ষৎকিঞ্চিৎ 
সংস্থানও করিয়াছিলেন। ঘোগ্য পুত্র ও পৌন্রগণের বিবাহো- 
পলক্ষে কনার পিতার নিকট কখনও কিছু চাহিতেন না । কন্তার 
পিতা ইচ্ছাপুর্বক প্রশস্তমনে যাহা দান করিতেন তাহাই তিনি 
সাদরে গ্রহণ করিতেন । 

পুত্রগণের জন্ত নিম্মিত প্রাসাদে তিনি স্বম্ং একরাত্রিও শয়ন 
করেন্নাই । লেখক তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, “মহাশয় ! 
এমন সুন্দর সুন্দর বাড়ী করিলেন, সাজান গুছান হইল, স্বপ্পং 
একদিন কোনও বাড়ীতে বাস করিলেন না 1” উত্তরে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি যে ঘরটিতে শুই, সেইটি না হইলে যে আমার 
সুুনিদ্রা হয় না, কি করিব !” 

স্তর গুরুদাস সচরাচর গৃহে পড়িবার সময় কাষ্ট-পাছুকা পায়ে 
দিয়। স্বীয় শরীরকে সোজা রাখিয়া উচু হইয়া বসিতেন। কোনও 
ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আমিলে বাহিরের ঘরে আিতেন। 
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গ্রীবা, মুর্ধা, পুষ্ঠ এবং উদর সমভাবে রাখিয়া সুদৃঢ়রূপে বসিয়! 
একটু দোলা তাহার বসিবার এক বিশেষ স্বাভাবিক ভঙ্গী ছিল। 
বিছানায় বসিফ্জা তাহার উপাধানের প্রয়োজন হইত ন।। পরিচিত 
হউক আর অপরিচিত হউক, বিদ্বান হউক আর মুর্খ হউক, সকল 
শ্রেণীর লোকের মহিত এমন নাবধানে কথা কহিতে আমরা কোন 
ব্যক্তিকে দেখি নাই । আমাদের মনে হইত, তিনি প্রত্যেক কথাই 
ওজন করিয়া কহিতেন। তাহার সহিত কথোপকথনের পরে 
গৃহে ফিরিয়। আসিয় তাহার সাবধানে উচ্চারিত বাক্য বা উপদেশ 
যতই চিন্তা, করা যাইত, ততই তাহার দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়! 
যাইত এবং নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা৷ উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইতে 
হইত। তিনি আগামী কল্য কর্তব্য কর্ম অগ্ক করিতেন, 
অপরাহৃ-কর্তব্য কর্তন পুর্বাহ্ছে করিতেন। এই নিয়মে জীবন-যাত্র। 
নির্বাহ করিয়াছিলেন । 

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহার অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি ছিল। 
বৃদ্ধ রয় পথ্যন্ত উহ! প্রবল থাকিলেও সময়ে সময়ে তাহার ব্যক্তির 
নামের ভূল হইত । পরদিবস কোন সভাসমিতিতে যাহা , বলিতে 
হইবে, পুর্বরাত্রিতে তাহ! ভাবিয়া রাখিতেন। একবার একটি সভায় 
তাহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল । তিনি তাহার অভ্যাসানুসারে 
পরদিন কি বালবেন, তাহা ভাবিতেছিলেন। সভাস্থলে ষে 
স্ত্রীলোকটির নামোল্লেখ নিতান্ত আবশ্তক, সেই নানটি তাহার 
কিছুতেই মনে আসিতেছিল না। তখন শীতকাল। সেই নামটি 
স্মরণের চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি শীতকালে ঘন্মাক্ত কলেবর 
হইয়। পড়িলেন। এমন সময় সহস। তাহার নামটি স্মরণে আসিল 
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ও পরে তাহার নিদ্রা হইয়াছিল। এই সনক্স হইতেই তিনি বুঝিম্না- 
ছিলেন যে, সাধারণ নিয়মে তাহার স্্ররণশক্তির হাঁস হইতেছে। 
কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, মুহ্যুর দিবসেও তাহার কঠোপনিষদ ও 
গীতার শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ স্মরণে ছিল। 

তাহার পত্রী, তাহার পুত্রকন্তা ও পুত্রবধূুগণের গুণে তাহাকে 
ংসাবে নিত্য খিটিমিটি ভোগ করিতে হয় নাই। অতি ভাগ্যবান 
বলিফ্াই তিনি নিতান্ত আজ্ঞানুবন্তিনী ও কর্মিষ্টী পত্রী ও পুত্র- 
বধূগণকে পাইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, যে লোককে 
সংসারযাত্র! নির্বাহকালে নিত্য অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তাচার 
স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত ভাল থাকিতে পারে না, এবং তাহার আমুও শীদ্ 
শীন্ব ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । সাংসাব্রিক বা লৌকিক কার্ষ্য তাহার ব্রাগ 
একেবারে হইত না, আমরা এ কথা বলিতেছি না, কিন্ত বাগ 
তাহার অতি অল্প হইত। রাগ অল্প হইত বলিয়াই তাহার দীর্ঘায়ু 
হইয়াছিল। না বুঝিক়া! সহমা রাগ করিয়া অনেকের চিরজন্মের 
মত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা গিয়াছে । 

স্তর. গুরুদাস নিজে মনে করিতেন, তিনি তাহার মায়ের জন্তই 
ভাগ্যবান। আমর মনে করি, তিনি সর্বগুণান্বিতা মায়ের 
সঙ্গে পুণ্যাপুণ্য-ফলেসম! সর্বগুণসম্পন্ন। পত্বী পাইয়াছিলেন বলিয়! 
বিশেষ ভাগ্যবান। এ প্রকার পত্বীকে তিনি সব্বদাই আদর ও 
সম্মান করিতেন । 

কি কঠোর গাহৃঙ্ক্য জীবনযাপন কালে, কি স্ব্দেশীয় বিদেশীক় 
জনসাধারণের সহিত ব্যবহারে, স্তর গুরুদাস সকল ক্ষেত্রে 
ধার্িকের ন্যায় আচরণ করিতেন। অমর কবি মাইকেল মধুস্থদন 
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দত্ত তাহার চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলীর “পরলোক” নামক কবিতাক্ন 
লিখিয়াছেন, প্দ্র-দিন বাচিতে চাহে, চিরদিন মরি ?” আমাদেরও 
মনে তয়, অধন্ম্ের দ্বার! ছুইচারিদিন কিঞ্চিৎ আপাতগপ্রীতিকর সুবিধা 
হইতে পারে বটে, কিন্ত সেই অধর্মীচরণে তাহাকে চিরদিন_- 
এমন কি-জন্মান্তরেও দগ্ধ হইতে হয় । এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ক্ষণিক 
স্বিধার জন্য যে চিরদিন কষ্ট পাইবার মুল পত্তন করে, দে অতি 
'অবোধ। আমরা ম্পদ্ধার সহিত বলিতে পারি স্তর গুরুদাস ভ্রমে 
একদ্রিনেরও জন্য অধন্্াচরণ করেন নাই । এমন শিশুর স্তার 
ন্নেহবৎসল আড়ম্বশূন্ত অবিলাসী বিশুদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রের, এমন 
সাদাদিদ। চালচলনের সদানন্দ পুরুষ বর্তমান যুগে অতি বিরল। 
“মুখে বলি হরি মনে অন্য করি” তিনি এ প্রকৃতির লোক ছিলেন 
না। তাহার মুখে যাহা বাহির হইত অন্তরে তাহার অনেকট। 
সে ভাব থাকিত। লেখা বাহুল্য, মুখে ও মনে হরি বল! অতি 
কঠিন। তবে ইহা সত্য কথা যে, সংসার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে 
“আপনার অনুরোধ ম্মরণে রাখিব” বলিয়া সঙ্গে পঙ্গে সে কথা 
ভুলিয়া যাওয়া! তাহার রীতি ছিল না। কাহাকেও সহায়তা 
করিবার আশা! দিলে, তিনি অপ্রকাশিত ভাবে.তাহার আশাদানের 
পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উপকার করিতেন । তীহাব্র স্তাবক- 
পোষক ভাব আদৌ ছিপ না। কেহ তাহার সন্ুুখে স্ব করিলে 
তিনি সে স্থান হইতে সরিয়া বাইতেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় অনেক রত্ব প্রসব করিয়াছে, অনেক 
ভারতবামী আপন আপন প্রদেশের উচ্চ বিচারাসনে আপীন হইয়! 
খন্ম বিধানের জন্য ষথাজ্ঞানে চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্রগণের শিক্ষা- 
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নানের জন্য প্রাণান্ত শ্রম করিয়াছেন, স্বধন্মে থাকিয়। দেবদেবীর 
আবরাধন1 করিয়াছেন, জনক জননীকে সেব। করিয়াছেন, দরিদ্র 
পালন করিয়াছেন, স্বদেশের সেবা, স্বজাতিকে ভালবাসা, স্বদেশের 
ভাবে ভক্তি দেখাইস্বাছেন, কিন্তু সকল মহৎ কর্মের, সকল সাধু 
অনুষ্ঠানের একত্র সমাবেশ অতি বিরল! সকল গুণের একত্র 
অপূর্ব সমাবেশই স্তর গুরুদাসের জীবনের বিশেষত্ব । সেই জন্যই 
তীহার জীবন আদর্শ জীবন ও সর্বথ! অনুকরণীয় । 





বষ্ঠ অধায় 


শা 0 পিপি 
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যে আমাশয় রোগে স্তর গুরুদাস মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইয়া 
কষ্ট পাইতেন, মাতৃ বিস্মোগের পরে সেই আমাশয় রোগ গুরুতর- 
রূপে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল । ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসের 
প্রথমে আবাবু সেই আমাশয় রোগ তাহাকে আক্রমণ করে ও সঙ্গে 
সঙ্গে জর দেখা যায় । এই সময়ে তাহার শারীব্রিক অবস্থা ক্রমে 
মন্দ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি ৩রা কান্তিক ( ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্দের 
২০এ অক্টোবর ) রবিবার তাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অস্তিম 
বিনিয়োগ-পত্র প্রস্তুত করাইয়৷ পুত্রগণের সম্মতি লইয়া উহাতে স্বয়ং 
নাম স্বাঙ্গর করেন। বৈষস্ষিক চিন্তা হইতে বিরত হইয়া এই 
সময়ে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ আনন্দের চিহ্ন দেখা দেয়। সদা.সন্তষ্টা 
পত্রী শ্রীমতী ভবভাত্রিণী দেবীকে তাহার কিছুই দানের প্রয়োজন 
হয় নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে, তাহার এক মুষ্টি অন্ন ব্যতীত 
কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরে 
যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শয়ন করিতে পান, এই মাত্র আদেশ 
দিয়াছিলেন। তাহার পারিবারিক চিকিৎদক ডাক্তার প্রাণধন 
বন্গ এম. বি মহাশয় তাহাকে চিকিৎসা করিতে থাকেন । মধ্যে 
তিন সপ্তাহকাল্‌ কবিরাজ রাজেন্দ্র নায়ায়ণ সেনের চিকিৎস! 
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ভইয়াছিল। চিকিৎসার গুণে কিঞ্চিৎ উপকারও হইয়াছিল । রোগী 
মনে করিয়াছিলেন, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন । 

১৩২৫ সালের ৬জগদ্ধাত্রী পুজা ২৬এ কান্তিক তারিথে সম্পন্ন 
হয়। এই দেবী-পুজ। পুজনীয় গুরুদাসের পৈত্রিক পুজা । শৈশবে 
পিতৃবিয়োগের পরে তাহার জননীর দারুণ ছুঃথের দিনে তাহার 
বাড়ীতে কয়েক বৎসর মাত্র এই পুজার আয্মোজন হয় নাই। 
'আধথিক অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হওয়ার পরেই পুরান ১২৮* সালে 
বহরমপুরে ওকালতি ত্যাগ করিয়া আসিবার পর বৎসরেই এই পুজ। 
আরস্ত হয়। সমস্ত দিবস সপরিবারে নিরম্কু উপবাসী থাকিয়। 
সমাহিতমন! হইয়। স্তর গুরুদাস বৎসরান্তে অচলা ভক্তি সহকারে 
৬ জগন্ধাত্রী দেবীর "জা! করিতেন । ১৩২৫ সালের পুজার সময় 
তিনি শয্যাগত। তাহার পার্খ পরিবর্তনের সামর্থ্য ছিল না। তথাপি 
তিনি দেবীর পূজার যথাযথ আয়োজন করাইয়াছিলেন। মধ্যান্নে- 
দেবীকে পুম্পাঞ্জলি দিবার সময় তাহার দেবীদর্শনের ইচ্ছা অতিশয় 
প্রবল হয়, কিন্ত শয্যা হইতে তাহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। 
তাহার মনে বিষম কষ্ট হইতেছে ও চক্ষু দিয়! জল পড়িতেছে 
দেখিক্পা তাহার পুত্রের তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়। ধরাধরি 
কতিয়। দেবী দর্শন করান । তাহাতে দেদিন তিনি কথঞ্চিৎ শাস্তি 
লাভ করিয়াছিলেন । 


পুজাতে নিমন্ত্রিত সকল অবস্থার লোককে তিনি স্বয়ং অতি 
যত্বের সহিত দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করাইতেন। কিন্তু সে বৎসর 
শয্যাগত অবস্থায় পাছে নিমন্ত্রিতগণের সমাদরের কোন প্রকার 
ক্রটি হয়, ইহ! ভাবিয়া তিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও বন্ধুগণকে তাহাদের 
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বাড়ীতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন পাঠাইয়! দেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে যে 
একখানি নিবেদন পত্র পাঠাইয়া দেন তাহার অনুলিপি নিক্সে 
দিলাম । পত্রখানিতে পীডিত নিবেদকের তাৎকালিক চিভের 
অবস্থার পরিচয় পাওয়। যাইবে । 

পত্রের অনুলিপি £ 

শরীতীদুর্গা ৬জগদ্ধাত্রী 
সহায়। 

“প্বিনয় নিবেদন-_ 

অগ্ভ শ্রীশ্রীঠপুজা। আমি কঠিন পড়ায় শধ্যাগত 7 তবে এ 
যাত্রায় বোধ হয় জগন্মাতা রক্ষা করিলেন। তাই এ দীন ভবনে 
তাহার পুজা বন্ধ হয় নাই। কিন্তু আমি আপনাদের অভ্যর্থনা 
অসমর্থ বিধায়ে আপনাদের শুভাগমন লাভের আশা করিতে 


পারি না; স্নেহ লাভে যেন বঞ্চিত না হই। ইতি ২৬এ কান্তিক 
১৩২৫ সাল। 


নিব্দেক-- * 
শ্রীগুরুদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।* 


৬জগদ্ধাত্রী পুজার সময়ে রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। 
পুজার পর হইতে পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। 
কবিরাজের চিকিৎসা বন্ধ কর! হইয়াছিল । ডাক্তার প্রাণধন বন 
এম, বি প্রত্যহ তিনবার করিয়া আসিতেন। মেডিকেল কলেজের 
অধ্যক্ষ ডাক্তার কলভার্ট (001. 0815০7৮ [. 3, 1, ০.১ 
কয়েকবার আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী 
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এম. ডি. সি. আই. ই. তাহার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। এই 
সময়ে তিনিও কয়েক দিবস আন্তরিক যত্রদহকারে তাহার 
চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে লেখক তাহার :বোগশধ্যা পার্থে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন-_-“মহাশগ্প ! আপনার স্তায় প্রকৃত ধার্মিক 
দেবচরিত্র ও সর্ধাংশে ভাগ্যবান পোৌক সচরাচর নয়নগোচর হয় না, 
কারণ আপনার চারিপুত্র চারিরত্ব । বিস্ভায়, সংঘমে, চিত্রে ও 
ব্যবহারে তাহাদের তুলনা নাই। আপনার পত্রী কন্তাদয় ও 
বধুগণ প্রত্যেকেই দেবীবিশেষ। জামাতৃদ্য়, বিদ্বান, আস্তিক, 
ধনবান, চরিত্রবান ও ভাগ্যবান। অতি বড় নিন্ধবকও আপনার 
সংসারে অন্বেষণ করিয়া ছিদ্র বাহির করিতে পারিবে নাঃ একি কম 
ভাগোর কথা ?* তছুত্তরে স্তর গুরুদাস তাহাকে বলেন, “আমি 
বথার্থ ভাগ্যবান কিসে তাহা আপনি বলিতে পারিলেন না; আমি 
যথার্থ ভাগ্যবান কিসে জানেন? আমি ভাগ্যবান আমার মায়ে । 
আমার ছেলের। ভাল বটে, অপরাপর পব্রিবারবর্গও ভাল বটে, 
কিন্ত এই প্রকার স্ুুসস্তান ও পরিবারবর্গ অনেকের আছে ; কিন্তু 
আমার ধারণা, আমার মায়ের মত কাহারও মা ছিল না” এই 
কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে স্তর গুরুদাস কীদিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
লেখকও আশ্চধ্য ও কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

জগদ্িখ্যাত গ্রীক-জীবন-চরিত-প্রণেতা' প্রটার্ক (চ156510)) 
স্বর্নাক্ষরে লিখিয়। গিয়াছেন যে, মানবের অতর্কিতভাবে উচ্চাব্রিত 
কথাম্ন, এমন কি বিদ্রপছলে বাক্যপ্রয়োগে তাহার প্রকৃত চরিত্র, 
তাছার অন্তঃপ্রক্কৃতি যেরূপ প্রতিভাত ব৷ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, 
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যুদ্ধক্ষেত্রে, কোনও মহতকর্ম্মের আয়োজন-কাঁলের বুদ্ধিকৌশলে ও 
নৈপুণ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ের গুণ বা অন্তরের প্রক্কৃত ভব সে 
পত্রিমাণে প্রতিভাত বা বোধগম্য হয় না। আমাদের মনে হয়, স্তর 
গুরুদাসের উপরি উক্ত কয়েকটি কথায় তীহার অন্তরের ভাব বা 
অন্তরের গুণ যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
চিন্তাপ্রস্থত সারগর্ভ বক্তৃতায় বা হাইকোর্টের বিচারাসনের যুক্তি- 
পূর্ণ আজ্ঞায় তেমন প্রকাশ পায় নাই। তাহার রোগশয্যায়, 
যখন দেহ ক্ষীণাদপি ক্ষীণ, রোগবন্ত্রণায় অধীর, তখন সকল যন্ত্রণা 
ভুলিয়া! গিয়। তাহার মাতৃবিচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণ৷ প্রবল হইয়াছিল এবং 
সেই স্বর্গীয়৷ জননীর যত্ব ও ভালবাস তাহার মনে প্রবলরূপে জাগ্রত 
হওয়ায় তিনি এই কয়েকটি কথা৷ অতর্কিতভাবে বলিয়া! এ্কান্তিক 
মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়! ফেলিয়াছিলেন। হত্রির দয়া অন্তরে অন্তরে 
সদাসর্বদ। উপলব্ধি করিতে না পারিলে হরিনামে চক্ষু দিয়া জল 
অঃসে ন।। সেইরূপ গুরুদাস স্বর্গায়া জননীর ভালবাসা অন্তরে 
'অন্তরে সততই অনুভব করিতেন। মৃত্যুকাল পধ্যস্ত জননীর 
প্রতি একান্ত অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অন্তভূতি আকরণ স্তর গুরু 
দাসের সকল কথাপ্রসঙ্ষে প্রকাশ পাইত এবং সময়ে সময়ে উচ্ছুসিত 
হইয়। পড়িত। তাহার এই বিশেষ গুণ সকল দেশের সকল 
জাতীয় মানবের অন্থুকরণীয়। ভরসা করি, এই বঙ্গভূমির বালক- 
বালিকাগণ স্বদেশের এই মহাপুরুষের যথাঁশক্তি পথান্বর্তন করিয়। 
আপনাপন জননীকে প্রত্যক্ষ দেবীজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া ও 
তাহাকে সেবাশুতষা করিয়া ইহ ও পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় 
করিবে। 
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তাহার রোগ ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাঁগিল। রোগধন্্রণা। সময়ে সময়ে এত তীব হইয়া পড়িত যে, 
তাহার দৃঢ় মনকেও এক একবার বিচলিত করিয়া ফেলিত। কিন্তু 
আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়। দেখিয়াছি যে, দারুণ যন্ত্রণাকালে ঈশ্বরের 
বিচারে ব বিধানে অশ্রন্ধার সার না হইয়া বরং তাহার মনে 
শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দিত এবং এই সময়ে তিনি ঘন ঘন লারায়ণের নাম 
গ্রহণ করিতেন। আমাদের ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্ত 
হয়ত এই জন্তই পুরাঁকালে খধিগণ ও ইদানীং ভক্ত কবি তুলসীদাস 
সখ অপেক্ষা, ভুঃখের প্রশংসা করিয়া গরিয়াছেন। যন্ত্রণা ভোগও 
দেহীর প্রয়োজন, ভক্তের প্রাথিত সামগ্রী । 

যে বাটাতে তাহার মাতৃদেবী চারিরান্রি বাস করিয়া দেহত্যাগ 
করেন, €ই অগ্রহায়ণ হইতে গঙ্গাতীরের সেই বাগবাজারের 
বাটাতে যাইবার জন্ঠ স্তর গুরুদাস ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু 
এই প্রস্তাব তাহার শ্বজনবর্গের মনোমত হইতেছিল না। অনেক 
ইতস্ততঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া ৭ই অগ্রহায়ণ বেলা নক়টার সময় 
তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে এই বাটীতে লইয়! যাওয়া হয়। 
যাইবার সময় তিনি আত্মীক়গণের মনস্তট্ির ভন্ত বুঝাইয়া! দেন যে, 
তাহার নারিকেলডাক্গার বাটীও যেমন, বাগবাজারের বাটাও 
সেইরূপ । যাইবার সময় এক পুত্রের মোটর গাড়ীতে শয়ন করিয়া 
যাইতেছি, যদি আরোগ্য হই, অপ্রপ্ন এক পুত্রের ঘোড়গাড়ীতে 
ব্সিয়। ফিরিব; আর যদি দেহত্যাগ হয়, গঙ্গাদর্শন করিতে করিতে 
পবিত্র তীর্থে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হুইয়া মরিব। সেজন্য এত তর্ক- 
বিতর্ক বা ভাবনা কেন! এই প্রকার বুঝাইয় দিয়া অথচ বাটা 
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ত্যাগ করিবার পুর্ববরাত্রিতে, তীহার শ্রাদ্ধের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, 
সে সম্বন্ধে পুঙ্থান্থুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়া, এমন কি শ্রাদ্ধে বাটীর 
যে বিন্ববৃক্ষটি কাটিয়া ব্যবহার করা হইবে তাহ। পধ্যস্ত দেখাইয়! 
দিয়া জাহ্বীকুলে তাহার মাতার তীর্থক্ষেত্রে পৌছিয়া কথঞ্চিৎ, 
শান্তিলাভ করেন। যে ভাবে ষে ঘরে শয়ন করিলে অনায়াসে 
সব্বক্ষণ গঙ্গাদর্শন হয়, সেই স্থান স্বয়ং মনোনীত করিয়। পুর্ব্বদিকে 
মস্তক রাখিয়া একখানি থাটে শয়ন করেন। পত্রী, চারিপুত্র, 
পুত্রবধূগণ ও অপরাপর পরিজনবর্গ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এইথানে 
তাহার সেবাগ্প নিযুক্ত হন। পীড়। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসান্ তাহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না, 
কিন্তু তাহার আত্মীয়গণ মনে করিলেন যে যদি এই চিকিৎসায় 
কিঞিৎ উপকার হয় চেষ্ট। করিতে ক্ষতি কি? ,সেইজন্ত তাহার 
সম্মতি লইয়া ১১ই অগ্রহায়ণ বেল! নয়টার সময় ডাক্তার অক্ষয়কুমার 
দণ্তকে আনান হয় ও তাহার ওষধ সেবন করান হয়। ডাক্তার 
প্রাণধন বস্থুও আসিফ়্াছিলেন আর ভাক্তার সুরেশপ্রসাদ 
সর্বাধিকারী তাহার শয়নগৃহের দ্বারে সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন। 
স্তর পেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীও সেই বাটাতে প্রায়ই উপস্থিত 
থাকিতেন। ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
অন্গুমতি দিলে রোগীর গৃহে অপর লোক প্রবেশ করিতে পারিতেন। 
তাহার পত্তীও সর্বদা এই গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না! 
তাহার গুরুপুত্র, পুরোহিত, আত্মীরনগণ, বঙ্গদেশের মান্তগণ্য 
সকলেই দুরদুাস্তর হইতে এই বাটাতে যাইয়। সাধুগুরুদাসের তত্ব 
লইতেন। তিনি অজাতশক্র ছিলেন। সুতরাং তাহার শুভা- 
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কাজ্ষিগণের সংখ্যার সীমা করা কঠিন। শত শত ভদ্রলোক 
প্রত্যহ সমবেত হইতেন ও কাতরকণে তাহার সুখ্যাতি করিতেন । 
স্বর্গীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শরদ্ধান্বিত হইয়া এ সময়ে ক্তাহাঁর 
নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্তির আশুতোষকে তিনি 
বহুদিন হইতে বড় ভালবাসিতেন। স্তর গুরুদাস তীহার পুত্র- 
গণকে আদেশ দিয়! ব্রাখিয়াছিলেন যে, ধাহার1 ধাহার1 তাহাকে 
এই অস্তিম শয্যায় শ্রদ্ধা কৰিয়া দেখিতে আসিবেন, শ্রান্ধের সময় 
যেন তাহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ইহা তিনি বৈধকন্ম 
মনে করিয়াছিলেন ও সেই জন্য মর্ণকালেও বৈধকন্মে অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । “আমরণাদপি বৈধং কর্তব্যং যোগিন! সদা ইহ! 
যোগিষাজ্ঞবক্ক্যের মত । স্তর গুরুদাসের এই মত শিরোধাধ্য ছিল। 
এই সময়ে স্তর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং আরও কয়েকটি 
বন্ধুর সম্মুখে তিনি বজেন, “একটি কথা আপনাদের নিকট গোপন 
কর! আমার উচিত নহে । আমার যশোলাভের স্পৃহা ছিল; কিন্তু 
যশোন্লাভ না হইলে, কোনও ছুঃখ হইত না । ষশোলাভের স্পৃহা 
থাকা উচিত নহে; কেবল কর্তব্য বোধে কর্ন করাই উচিত ।” 
তছ্ত্তরে স্তর দেবপ্রসাদ্দ বলেন, “আপনি কেন আমাদের নিকট 
অকারণ আত্মগ্রানি করিতেছেন ? আমরা আপনাকে যতদুর জানি 
আপনার ষশোলাভের স্পৃহা কিছু মাত্র ছিল বলিয়। বোধ হয় নাঃ 


যশই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে আশ্রয় করিত রি 
ডাক্তার অক্ষয় কুমার দত্ত তিনদিবস উপধুযুপরি রোগীকে 


চিকিৎস। করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হয় নাই। 
পূজনীয় গুরুদাস সুস্থাবস্থায় বহরমপুরের পরিচিত উকিল 
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৬গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায়ের একটি পৌত্রীর সহিত তাহার মধ্যমপুন্র 
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত বিবাহের 
জন্তা, কন্তার পিতার আগ্রহাতিশফ্ে শুভবিবাহে মত দিয়াছিলেন। 
তৎপরে তাহার অসুস্থতায় বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হয় নাই । এই বাগ- 
বাজারের বাটাতে ঠগোপাল বাবুর পুত্র তাহাকে দেখিতে আসেন । 
তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গুরুদাসবাবুর মব্রণান্তে প্রস্তাবিত বিবাহ 
সম্পন্ন হইবে না, কারণ অশোচাস্ত হইতে পুর্ণ একবৎসর যাইবে ও 
তৎপরে অপরাপর নূতন আপত্তি উঠিতে পারে। গুরুদাস বাবু 
পূর্বেই ইহা অন্ুমান করিয়া তাহার মধ্যম পুত্রকে এই কথা বলিয়া 
রাখিয়াছিলেন যে, “আমি যখন কণ্তাটিকে মনোনীত কক্রিয়া তাহার 
পিতাকে আশ্বাস বাক্য দিয়াছি, তখন কোন আপত্তি না করিয়া 
প্রস্তাবিত বিবাহ আমার মরণান্তে সম্পন্ন করিবে । আর তোমাদের 
অশোচাস্ত কাল পধ্যন্ত কন্তার পিতা যদি অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা ন! 
করেন, তাহ! হইলে তোমরা শাস্ত্রের বিধান মতে অপকষ সপিপ্তী- 
করণ কক্রিয়াও এ বিবাহ দিও। আমার জন্য কাহারও কোন 
প্রকার অস্ুবিধ। হয় এরূপ আমার ইচ্ছা নহে। লোকে যদ্দি বলে 
ষে পুত্রের বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া অপকর্ষ সপিস্তীকরণ 
কেন? তাহাদের বলিও, আমরা পিতৃ আদেশ প্রতিপালন 
করিতেছি । পিতৃ আদেশ প্রতিপালন প্রধান ধর্ম।” তিনি 
তাহার গুরুপুত্র ও পুরোহিতের নিকট পুত্রগণকে অপকর্ষ 
সপিপ্তীকরণের অনুমতি দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তহুত্তরে 
তাহার] বলিয়াছিলেন:ষে, শান্ত্রে উহাতে বাধা নাই। লেখা বাহুল্য 
স্তর গুরুদ1সের মরণাস্তে ই আদেশ বথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল। 


অস্তিমকাল ও দেহত্যাগ । ২২১ 


পাঠক ! এই সামান্য কার্যেও স্তর গুরুদাস কতদূর কর্তবা-পরায়ণ 
ছিলেন, তাহা বুঝিতে পাব্িবেন। বাক্যনিষ্ঠা যে তাঁহার সাধনার 
ব্স্ত ছিল, তাহ! তাহাব্র জীবনের আন্তোপান্ত কর্মের ধারায় লক্ষিত 
হইবে। স্তর গুরুদাদ “ন চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদাঁচিৎ* 


ইাব্র সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। 
গঙ্গার তীরে আসিয়া পুত্রগণকে ও প্রিয় আত্মীয়গণকে 


তাহাদের হিতাকাত্্ী হইয়া বৈষয়িক ও শাস্ত্রীয় উপদেশ দিতেন 
এবং স্বয়ং শর্ধাবান্‌ হই শ্রীমদ্তগবদগীতা ও কঠোপনিষদ্‌ পাঠ শ্রবণ 
করিতেন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণই যেন এক মহাচিস্তায় নিমগ্ন 
থাকিতেন ! এই সময়ে একদিন তাহার গুরুপুত্র জিজ্ঞাসা করেন,__ 
«আপনি এখন কি চিন্ত। করিতেছেন ?” তদুত্তরে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন--পজীবন কি তাহাই চিন্তা করিতেছি ; জীবনই তিনি ।* 
এই বলিয়। গুরুপুর্রকে নিয়লিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে 
বলিলেন এবং নিজেও সেইটি আবৃত্তি করিলেন । 
“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিচ্স্তে সর্ববসংশয়াঃ । 
* ক্ষীয়ন্তে চান্ত কর্্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 
৮ মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় খণ্ড। 

তিনি প| ছুইটি গুটা ইসা চিৎ হইয়া থাকিতেন। তীহার চক্ষু 
ভাব দেখিলে তিনি নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহ বুঝিতে পারা যাইত 
নাঁ। যেন ভ্রর দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত । এ সময়ে কেহ ডাকিলে বা 
গাত্রে হাত দিলে বিরুক্ত হইতেন। 

এ সময়ে তিনি গীতার দ্বিতীয্ন অধ্যাপস ও অষ্টম অধাপ্স শুনিতে 
চাহিতেন। আর মধ্যে মধ্যে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের__ 


২২২ পুজনীয় গুরুদাস। 


“জাতন্ত হি ঞ্বে৷ মৃত্যু বং জন্ম মৃতস্ত চ। 
তম্মাদপরিহার্য্েহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্সি ॥ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্ক্ত নিধনাগ্তেব তত্র ক! পরিদ্েবনা ॥* 
এবং অষ্টম অধ্যায়ের-_ 

পপ্রয়পকালে মনসা চলেন 

ভক্ত্য। বুক্তো যোগবলেন চৈব। 

ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেন্ত সম্যক্‌ 

সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ 

যদক্ষরং বেদবিদে! বদস্তি 

বিশস্তি ফদ্যতয়ে। বীতরাগাঃ । 

যদিচ্ছস্তে। ব্রহ্মচর্ধ্যং চরস্তি 

তত তে পদং সংগ্রহেণ প্রবন্ধে ॥* 


“অনন্ঠচেতাঃ সততং যে! মাং ম্মর্তি নিত্যশঃ। 

তস্তাহং সথুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥৮ 
শ্রেকগুলি স্বয়ং আবৃত্তি করিতেন। 

কঠোপনিষদের প্রশ্নকর্তা পরুমজ্ঞানী বাজশ্রবা মুনির পুত্র 

নচিকেতা ও উত্তরদাত। স্বয়ং ধন্মরাজ যম। অতি ছুর্বিজ্রেয় মহান্‌ 
পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নচিকেতার যে সন্দেহ ছিল, প্রত্যুত্তরে 
ক্ুপাপরুবশ হইয়া ধর্মরীজ তাহা! অপনোদন করিয়্াছিলেন। এই 
গ্রন্থেই ধম, জীবকে অন্তকালে মর্ভালোকের কামন! পৃথক করিয়া, 
হৃদস্ধকে চিন্মন্নভাব অবলম্বন করিয়া ত্রন্মে নিক্মোগ করিবার উপদেশ 


অস্তিমকাল ও দেহত্যাগ । ২২৩ 


দিয়! গিয়াছেন। স্তর গুরুদাস মৃত্যুকালে সেই উপদেশ ও নিষ্কাম 
ধর্মপ্রবর্ভক ব্যাসদেবের গীতোক্ত উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া সেই 
উপদেশান্ুযায়ী পন্থা অনুসরণ করিস ব্রহ্ম প্রাপ্তর চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। তাই হয়ত তিনি জীবনের শেষ দুইদিন অর্ধ নিদ্রিত ও 
অদ্ধ জাগ্রতাবস্থায় ভ্রধুগলের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! থাকিবেন। 
আবার ত্বাই হয়ত তাহার অসীম মানসিক শক্তিকে অক্ষুঞ্রভাবে 
'্লাখিয়। কঠোপনিষছুক্ত ও শ্রীম্ভগবদগীতোক্ত উপদেশ স্মরণে রাখিয়। 
দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 

যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় কন্মী গুরুদাসের জীবন-সর্বস্থ ছিল, 
১১ই অগ্রহায়ণ ২৮এ নভেম্বর সেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষগণ 
(55700105) এক সভা আহ্বান করেন। ভাইস্চ্যানসিলারের 
অন্ুপস্থিতেতে মিষ্টার ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ (1. ভা. 0. চ০:০৪- 
৮/০70)) সেই সভার অধ্যক্ষ হন। তিনি স্তর গুরুদাসের অন্তিম 
শয্যায় বিশেব সহানুভূতি প্রকাশ করিস ও পরমেশ্বরের নিকট 
তাহার আরোগ্য প্রার্থনা ও পরে আরোগ্য হইলে যাহাতে 
তিনি তাহাদের স্ভার কার্যে বোগদান করেন, ইহাও প্রার্থন 
করিয়া একখানি পত্র লেখেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাক্তার 
সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী সেই পত্রথানি বহুন করিয়া স্তর গুরু- 
দ্বাসের হস্তে অর্পণ করেন। তখন আর স্তর গুরুদাসের স্বহস্তে 
পত্রের উত্তর লিখিবার দৈহিক শক্তি ছিল না, কিন্তু তাহার মানসিক 
শক্তির কিছুমাত্র হ্রান হয় নাই। তিনি ইংরাজী ভাষায় এই পত্রের 
উত্তর বলিয়া যান ও ডাক্তার স্থরেশপ্রসাদ উহ। লিপিবদ্ধ করেন। 


২২৪ পুজনীয় গুরুদাস । 


আর উহাতে তাহার জোন্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ভাঁরাণচন্ত্র তাহার 
প্রতিনিধি-স্বরূপ নাম স্বাক্ষর করেন। যে কয়েকটি কথ স্তির 
গুরুদাস স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া এ পত্রের উত্তর দেন, তাহার মুল 
পাদটাকায় * ও মন্মানুবাদ নিষ্নে দিলাম । পাঠক ! যে ব্যক্তির 
মৃত্যু আমন, তাহার শেষ পত্রথানির ভাষা, ভাব ও শব্বপ্রয়োগ ষে 
কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাহ! বিবেচন। করিবেন । আমাদের মনে হয়, 
বাহার! এ জগতে কর্মক্ষেত্রে স্বার্থ বিসর্জন করিয়া বড়, তাহার! 
মরণের অব্যবহিত পূর্বেও বড়--আবার মরণের পরে আরও বড়। 
স্তর গুরুদাসের পত্রের মন্মানুধাদ।-- 
প্রিয় মহাশয় ! 

আপনার ১৯১৮ খ্রীষ্টান্দের ২৮এ নভেম্বরের কৃপা পত্র পাইয়া 
শত শত ঘন্যবাদ দিতেছি । আমি আপনার ও আপনার মাননীয় 
সহযোগিগণের নিকট এই হৃদয়স্পর্শী ও আশা প্রদ পত্রের জন্য গভীর 
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কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইলাম । যে পরমেশ্বরের অপরিমেয় কুপাবলে 
ও বদ্ধুগণের নিরতিশয় সহানুভূতিতে আমি এখন পধ্যস্ত ক্লেশ ও. 
যন্ত্রণা অনায়াসে সহা করিতে পারিতেছি, জীবনের অবশিষ্টাংশের 
ক্রেশ অনায়াসে সহা করিবার শক্তি, পরমেশ্বরের সেই কপ। ও বন্ধু- 
গণের সেই সহানুভূতি হইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই। 

পুনশ্চ-_পত্রের উত্তর দিতে শ্রুতি-লেখক নিযুক্ত করিতে হুইল, 
তজ্জন্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। 

তাহার আসন্ন অবস্থায় দেশের লোকের মনের অবস্থা কি 
প্রকার হইয়াছিল, পাঠক, এই ২৮এ নভেম্বর ১১ই অগ্রহায়ণ 
বুধবার “নান্নক* সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহ। পাঠে 
বুঝিতে পারিবেন । তজ্জন্ নাকে লিখিত এই অংশ নিন দিলাম । 

পজ্রীমতী___-তোমাকে পর করিতে, তোমার সহিত বিবাদ 
বিসংবাদ বাধাইতে ইচ্ছ! হয় না। কেনজান? এখন আমাদের 
রোদনের-_স্ত্রীরোদনের সময় আসিয়াছে । মনে পড়ে কি ?” 

*মরিব মরিব সথ। নিশ্চয় মরিব ) 

কান্থ হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ?” 
মরিব ত বটেই। এ ভাগীরথী জলকলোলমুখর পুলিন-পুরীতে 
বাঙ্গালার ভীম্মদেব ইচ্ছামৃত্যু পপ করিয়া শেষশয্যায় শায়িত। 
বাঙ্গালার আদর্শ মানবতা, দন্পা, মায়, ক্ষমা, তিতিক্ষার আবতার, 
হিন্দুয়ানীর সজীব বিগ্রহ স্তর গুরুদাস তীরস্থ। তোমার আমার 
গণা দিনও প্রায় শেষ হুইয়। আসিল-__মরিব-_নিশ্চয় মরিতে 
আসিফ়াছি, মরণ সার করিয়াছি; কিন্তু “কানু হেন গুণনিধি কারে 
দিয়ে যাব? সে চিন্তা করিতেছ কি? সবাই যে ফিরিঙ্গি সাজিয়। 
১৫ 
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বসিল ! এমন ভীম্ম-পরাজদ্বের পেষণকালে, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণগাথা, 
কৃষ্ণচরিত্র বাঙ্গালা আমাদের অবলম্বন ছিল, শ্ঠাম-স্ামার ভাৰে 
বিভোর হইয়া, বাজালী, মোগল পাঠানের যুগ পাসব্রিয়াছিল। 
অন্ধের যষ্টি, কাঙ্গালের ছেঁড়া স্তাকড়ার পুটলী, সে ভক্তি ও প্রেম 
ভাগীরঘী প্রবাহের ন্যায় ক্রমে শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া ষাইতেছে। 
ধারা যে আর বজায় থাকে না। তাই জিজ্ঞাসিতেছি_-কান্ু হেন 
গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?* ভারতবর্ষের কোটিকল্প প্রবাহমাল! 
অতীতের অনস্ত স্থৃতিতরঙ্গ ভঙ্গ ব্যাকুল মন্দাকিনীর তীরস্থ ব্রাহ্মণ 
গুরুদাসকে একবার এই বেল জিজ্ঞাসা করিতে পার, কানু তেন 
গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ।” সে যে আমারই । এমন কাঁলোরূপ 
কৃষ্ণত্বের মহিমা আমার মতন আরত কেহ প্রাণ ঢাঁলিক্সা ভাল. 
বাসিবে 11! হৃৎপিপ্ররের স্তরে স্তরে এত সোহাগে লুকাইরা 
ব্রাথিবে না । বংশধর স্টিধর যাহারা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গি 
সাজাইয়াছি। আমার ভক্তির ব্রক্মকমগ্ডলুকে রক্ষ। করিবে কে ?” 
স্তর গুরুদাসের ক্রমে ক্রমে দৌর্বল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । ১৫ই অগ্রহায়ণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা! গলাধঃকরণ হইতেছিল, 
তাহাও ক্রমে কমিয়া আসিল। এই অবস্থাতেও কিন্তু তাহার গীত। 
ব1 উপনিষদ্‌ শ্রবণ বন্ধ হয় নাই। এই সময়ে একবার বলিয়াছিলেন, 
“মৃত্যুর সময় কেহ গোল করিও না, কীর্দিও না, তাহ! হইলে আমার 
মন বিচলিত হইতে পারে) আর আমার মনে হইতেছে, যখন 
আসিয়াছিলাম যেমন চুপি চুপি আসিয়াছিলাঁম, যাইবার সময়েও 
সেইরূপ চুপি চুপি যাইব।” ইহাতে আত্মীয়গণ মনে করিয়াছিলেন, 
হয়ত তাহাই হইবে, হয়ত রাত্রিতে নীরবে দেহত্যাগ করিবেন। 
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১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার ২রা ডিসেম্বর । সেই দিবস তাহার 
পুত্রের! পেন্সন চেকথখাঁনি তাহার নিকটস্থ চিকিৎসকের অনুমতি 
লইর! নাম স্বাক্ষর জন্য তাহার সম্মুথে ধরেন। তিনি তাহাতে: 
কম্পিত হস্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া বলেন, “এই শেষ পেন্সন।» 
তৎপরে গঙ্গার দিকের জানালা হইতে গঙ্গাদর্শন করিয়া কিয়ৎকাল 
নিস্তব্ধ হইয়! থাকেন। এই প্রকারে অপরাহ্ন কাটিয়া! যায়। 
পন্ধার পরে তাহার জোষ্ঠ পুন শ্রীঘুক্ত হারাণচন্ত্র, গীতাগ্রন্থ যথা- 
নিক্মে পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি তন্সয়চিন্তে শুনিতে থাকেন । 
এ সময়ে তাহার বাঙনিষ্প ভর শক্তি প্রা বিলুপ্ত হই! আসিফ়াছিল, 
সুতরাং তিনি ইঙ্গিত করিয়৷ তাহার চক্ষু ছুইটি আবৃত করি! 
দিবার জন্য জানান। আজ্ঞ। প্রতিপাপিত হইক়াছিল। তাহার 
সন্তানের সাবধানে লক্ষ্য করিয়া দেখিয্াছিলেন ঘষে, এই সমজ্জে 
তিনি ষেন অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধ জাগ্রত অবস্থার আপন ললাট মধ্যে 
ষ্টিনিয়োগ করির! শান্তভাবে আছেন। 'ব্রাত্রি দশটার সময় 
গুহের,জানালা খুলিয়া দেওয়! হম্স, ও তাহার চক্ষুর আবরণও খুলিয়। 
দেওয়া হয়। তখন তিনি চক্ষু তাকাইয়া গঙ্গা দর্শন করিতে 
থাকেন। অল্পক্ষণ পরে গঙ্গাদর্শন করিতে করিতে রাত্রি দশট! 
পঞ্চাশ মিনিটের সমফ় পুর্ণ অমাবস্তায় তিন বিন্দু গঙ্গাজল মুখে 
রিয়। «এই শেষ--এই শেষ--এই শেষ” ও অপর একটি অস্পষ্ট 
বাক্য উচ্চারণ করিয়। তিনি ন্বর্গারোহণ করেন। 

সন ১৩২৫ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ বাঙ্গালার একটি ক্মরণীয় দিন। 
এই দিনে বাঙ্গালী দরিদ্র সন্তান গুরুদান চুরান্তর বৎসর দশমাস 
তুই দিবস দেশে অশেষ কল্যাণকর কর্ণ, নরনারা্ঈণের দেবা ও 
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তজ্জনিত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভারতের প্পুজনীক়় গুরুদাস” 
হইয়া! চুপি চুপি রজনীযোগে কর্মভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

তাহার চারিপুত্র সেই গৃহে ছিলেন। তীহার! আত্মবিস্ৃত ও 
নির্বাক হইয়া! দেখেন, পিতার যথার্থই “শেষ” হইয়াছে! তাহার 
পত্রী গৃছের বাহিরে ছিলেন। তীহাকে ডাকা হইল । তিনি স্বামীর 
মুখদর্শন করিয়৷ তাহার যে প্রাণবায়ু দেহকে ত্যাগ করিয়াছে তাহ। 
প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই । দেহ অসাড়, নিম্পন্দ বটে, কিন্তু নয়ন 
জ্যোতিঃ যেন নিস্তেজ হয় নাই। কিরৎক্ষণ পরে তিনি বুঝিতে 
পারিলেন, নির্মম যম তাহার স্বামীর জীবনকে অপহরণ 
করিয়াছেন-__তাহার চিরস্তন অজ্ঞাত রাজ্যে লইয। গিয়াছেন। 
বুঝিয়াও সাধবী-পত্বী স্বামীর আদেশান্ুপারে উচ্চরবে ক্রন্দন করেন 
নাই। চারিপুত্রও পিতৃআদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 

শাস্ত্রের বিধানানুসারে কিঞ্চিংকাল অপেক্ষা কন্সিয়া পুজনীয় 
গুরুদাসের ভৌতিক দেহ তাহার চারিপুত্র, জ্যেষ্ঠ জামাতা ( জষ্টিস ) 
মন্থনাথ মুখোপাধ্যায়, ও অপরাপর আত্মীক্লগণ ভগবানের নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে নিকটস্থ শ্মশানে লইয়। যান ও নীরবে 
শাস্ত্রীয় বিধানান্সারে সাধুগুরুদাসের দেবদেহ সর্ধভূক্‌ হুতাশনের 
কবলে অর্পন করিয়া! মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দাহাদি কার্য সমাপন করেন! 
প্রভাত হুইবামাত্র পুত্রের! প্তৃহীন হইয়! ও দেবী ভবতারিণী 
বিধবা হইয়! নাব্রিকে লভাঙ্গার বাটাতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু 
পুজনীয় গুরুদাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহুযত্রে অর্জিত আজন্ম-স্বার্থ- 
বিসর্ন-লব্ধ এক নিত্য সত্য অপুর্ব ধন তাহার জীবাত্মার সহিত 
জড়িত হইয়া সঙ্গের সাথী হইন্না গিক্াছিল। সেই সহ্গামীই 
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সহস্র মণিমাণিক্য অপেক্ষা উজ্জ্লরতব ধর্দমা। শ্ুদ্ধব-চিত্ত হইয়। 
আজন্ম সেই ধর্বের সেবা করিতে পারিলে, শেষদিনে শেষক্ষণে 
সকল আত্মীয় স্বঞ্জনের দ্বারা কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ ক্ষণতম্ুর কলেবর 
পরিত্যক্ত হইবার পরে সেই ধর্ম অলক্ষিত ভাবে তাহার অশরীরী 
সেবককে প্রতিদান করিতে সর্বাগ্রে অগ্রসর হন এবং সেবকের 
প্রহরী হইয়া জ্যোতিঃ-দীপ্যমাঁন অতি সুগম মার্ধ দিয়! তাহার 
প্রভুর সমক্ষে সেবকের কর্ম্বের পরিচয় দিয়া উপস্থিত করিয়! দেন। 
ধন্মরাজও আপন কর্তব্যান্নরোধে তাহাকে বিষ্ঞলোকে পাঠাইয়া 
দেন। এই ভারতক্ষেত্রে ভগবান বৃহস্পতি-কথিত বিধান সকল 
মানবের সব্বক্ষণে ম্মরণে রাখা অতি কর্তব্য। ন্রণে রাখিলে 
তাহার পাঁপকর্ম্দে মন কদাচ ধাবিত হইবে না । সংকর্শানুষ্ঠানে 
ইহজন্মে স্থথভোগ ও তৃপ্তি এবং জন্মান্তরে ন্বর্গভোগ হয়। 
মৃতং শরীরমুৎস্জ্য কাষ্ঠলোই্ সমং বপুঃ। 
বিমুখা বান্ধব যা্তি ধন্ধস্তমন্গচ্ছতি ॥ 

ংসারে আবদ্ধ স্বীয় হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিস! 
আপন সংযত মনকে পরমত্রন্মে লীন করিতে পারিলে অমরত্ব লাভ 
হয়॥। যমনিয়মাদি গুণ-বিশিষ্ট, শুচি, সত্যবাদী, শান্ত, পূজনীয় 
গুরুদাস নিত্য ত্রিম্ন্ধ্যায় প্রণব উচ্চারণ করিয়৷ বর্তমান যুগে, 
যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধচিত্ত হইক়্াছিলেন। সেই গুরুদাস জীবনের 
শেষ মুহর্তে আজন্ম-অজ্জিত সৎকর্মমবলে স্বীয় দেহস্থিত আত্মাকে 
অবগত হইয়া সেই জ্ঞানে নিত্য-নিরঞ্জন-পরমব্রঙ্ধকে ধ্যান করিতে 
করিতে আত্মহারা হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা 
আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তহে গুরুদাস! ইহা সত্য 
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কথা যে *্দর্বজনে তোমায় মনের মন্দিরে সদা রাখিবে* স্তর 
তুমি নরকুলে ধগ্ত । আমাদের মনে হুয়, তোমার শেষ নিশ্বাসের 
সহিত উচ্চারিত বাক্যের, পরজন্মে তোমার দেবদেহধার্ছণর 
সহিত সম্বন্ধ আছে। 

পুজনীয় গুরুদাস যেমন গুণে ও চরিত্রে দেব-সদৃশ, দেখিতেও 
তন্দ্রপ পাগ্ডিত্য-ব্যঞ্ক দেবাকৃতি পুরুষ ছিলেন। যেমন অঙের 
সামগ্রস্ত, তেমনই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অনন্যসাঁধারণ-প্রতিভাবিস্ফুরিত 
জ্যোতির্্নর চক্ষুদ্বপনঃ প্রশান্তললাট ও বিস্তৃত ক্রধুগল। আকার 
কিঞ্চিৎ হুম্ব ও কৃশ ছিল। তাহার মস্তকের চুল কিছু অধিক 
থাকিত। তাহাকে দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত-_মনে হইত, সত্তৃুণ্‌- 
প্রধান দেহ । 
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0 শি 


পূজনীয় গুরুদাসের দেহত্যাগের পরদিবস প্রাতে বাগবাজারের 
অনপুর্ণার ঘাটে এক মহাশুন্তময় ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে 
উহ! সমস্ত সহরে ও পরে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হয়। বর্তমানে 
সর্ধভাঁতীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এরূপ শোকোচ্ছাস আমরা আর 
দেখি নাই। দিবাভাগে তাহার মৃত্যু হইলে এক মহাসমারোহ 
ব্যাপার হইত। তিনি সমারোহপ্রিয় ছিলেন না, সেই জন্যই 
বোধহয় বিধাত। সমারোছের কারণ ঘটিতে দেন নাই। তাহার 
মরণান্তে দেশবাসীগণের তাহার প্রতি যে প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
ছিল তাহা। কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখাইবার জন্য ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দের 
ওরা ডিসেম্বর মঙ্গলবারের প্নায়ক* ও “বন্ুমতী” নামক সংবাদ 
পত্রের অতি গুণগ্রাহী সম্পাদক মহাশয়দ্ব় যাহা লিখিক্সাছিলেন 
তাহার সারাংশ নিয়ে দিলাম । অপরাপর বন্ুতর ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল! সংবাদ পত্রে তাহার অশেষ সখাঁতির কথা বাহির হইয়া- 
ছিল বটে, কিন্ত আমাদের মনে হয় “নায়ক” সম্পাদক যে ভাবে 
তাহার প্রক্ৃতচরিঞ্জের বর্ণনা করিয়াছিলেন সে প্রকার কেহই 
কৰিতে পারেন নাই। 

পুস্তকের পরিশিষ্টে ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্রফোঁড (1.0 
01091109010) লর্ড রোন্যান্ডশে (14010. 150081051)85 ), স্তর 
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ল্যানসিলট শ্তানডারসন ( 517 [,800510 381057501 ) প্রভৃতি 
যাহ! ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ ও জনসাধারণের ছ্বার। 
আহত শোক সভায় ও ইংলিশম্যান সংবাদ পত্রে যাহ! প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহার কিয়দংশের মুল ও মন্দ দিলাম । 

নারকঃ__-_*বাঙ্গালার সত্যই মহধিকল্প পুণ্যক্পোক স্তর 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরু নাই। গত সোমবার রাত্রি দশট। 
কুড়িমিনিটের পরে পুর্ণ অমাবন্তায় স্তর গুরুদাস গঙ্গাতীবে ব্রাহ্মণ 
দেহত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। পুণ্যাত্বাঃ 
পুণ্যচরিত্র, পুণাপুতঃ স্তর্‌ গুরুদাস সঙ্ঞানে এবং স্বেচ্ছান্পন তীরস্থ 
ইয়া, পুর্ণ নবরাত্রি গঙ্গাবাস করিয়া, খধিমুনির ঈপ্সিত মরণ 
গ্রহণীরোগে মৃত্যুন্থির জানিয়া-_শক্তিসাধক, স্থৃতিশাসিত ব্রাঙ্মণের 
মরণক্ষণ যেন বাছিয়া৷ লইয়া শুভ অমাবন্তার নিশায় শুভক্ষণে, 
মহানিশার সংক্রমণ কালে দেহত্াযাগ করিলেন । এমন মরণ কি 
আর হয়! এমন মরণ ইদানীং বাঙ্গালাব্র ভাগীরথী তীরে কোন 
ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইহা ত মৃত্যু নহে, 
সম্ঞানে স্বর্মীরোহণ দিব্যদেহে মায়ের ছেলের মাতৃক্রোড়ে গমন । 
সাধক, ভক্ত, কন্টী, স্তর গুরুদাস যেমন সারা জীবনটা ডঙ্ক। 
মারি! কাটাইয়াছিলেন তেমনি ডঙ্কা মারিয়া গঙ্গার-তীরে পিতৃ- 
লোকে গমন করিয়াছেন। আদর্শ জীবনের শ্রাধ্য পরিসমাপ্তি 
ঘটিয়াছে। 

ব্রাহ্মণ স্তর গুরুদাস বাঙ্গালার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাহার 
তুল্য ভাগ্যধর ব্রাঙ্গণ আমর! ইহজীবনে দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। দবিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, তিনি স্বীয় সাধনা এবং 
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মনীষার প্রভাবে ধন সম্পদের এবং মর্যাদার সর্বোচ্চশিখরে অধি- 
রোহণ করিয়াছিলেন-_হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, দেশমান্ত 
এবং সমাজপুজ্য হইয়াছিলেন। অথচ তিনি ইহজীবনে এমন 
একট! বড়শোক পান নাই যাহা চিরজীবন মনে দাগ লাগিয়া! 
থাকে । পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্তা দৌহিত্র সমাজ শিরোমণি 
কুটু্ঘ স্বজন পরিবৃত হইয়া সোণার সুখের পুণ্যের হাটবাজার 
বসাইয়। স্তর গুরুদাঁস হাসিতে হাসিতে অমরধামে চলিয়া! গিয়াছেন। 
এমন মরগ কে মরিতে পারে? আর কে মরিয়াছে ? দীর্ঘ-জীবনে 
তিনি এমন একট! কাজ করেন নাই যাহা লোক-লোচনের 
অগোচর রাখিতে হয় বা যাহার জন্য তাহার অনুরাগী লেখককে 
একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়-_তাহার জীবনে গোপন রাখিবার 
কিছু ছিল না-সব পরিষ্কার ঝরঝরে তরতরে। অজাতশক্র, 
নিন্দকবিহীন, সর্বজনবরেণ্য হইয়া স্তর গুরুদাস জীবন অতিবাহন 
ককিয়াছেন। স্বয়ং দেবচরিক্র পুরুষ, নিজপুরুষকার প্রভাবে পুত্র- 
পৌন্রগণকে দেব্চরিত্র আদর্শ ব্াহ্মণ গাড়িয়া দেব আয়তনে বাস 
করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর কোন্‌ বাঙ্গালী এমন মরণ 


মরিতে পারে? 
যে কালে এবং যে যুগে ইংরাজি শিক্ষা করিলেই যবনাচার গ্রহণ 


করিতে হইত, মদমাংস খাইয়। সাহেব সাজিয়। ইংরাজি-নবীশ হইতে 


হইত, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া! এম-এ, ডি-এল, হইয়! হাইকোর্টের 
বড় উকীল--রোজগেরে উপার্জনশীল উকাল হইয়া, স্তর গুরদাস 
আজন্ম স্থৃতি-শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ-সেব্য কঠোর বিধি নিষেধ সকল মান্ত 
করিয়। সদাচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া! দীর্ঘ জীবন অতি- 
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বাহন করিয়াছিলেন। তাহার তুল্য বিলাতী বিস্তাপরায়ণ বাঙ্গালী 
ব্রাঙ্ষণত দেখি নাই, আবার তাহার তুল্য আদর্শ ব্রাহ্মণও দেখি নাই। 
তিনি “জাবরকাট। হিন্দু” ছিলেন না, যৌবনে প্রচুর পরিম"ণে 
রোষ্ট গোস্ত উদরস্থ করিয়া! প্রো রোমন্থনের হিসাবে হিন্দু সাজেন 
নাই। ফেই যে উপনয়ন সংস্কারের দিনে তিনি ব্রাহ্মণ আচার 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, মরণের ক্ষণ পর্যন্ত সে কঠোর আচারের 
কণামাত্র তিনি পরিহার করেন নাই। কেবল কি তাহাই! 
তিনি আদর্শ চরিত্রের পুরুষছিলেন। অতি বড় নিন্দকও তাহার 
চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের আরোপ করিতে পাব্রিবে না। এমন 
সাধুজীবন, সচ্চরিক্র, পুণ্যাশয় ব্রাহ্মণ বুঝিবা বাঙ্গালায় আব প্রকট 
নাই। যাহ। গেল তাহ। আব্র মিলিবে না, যে আদর্শ আজ গঙ্গার 
পবিত্র সলিলে ভক্মরাশির সহিত মিশাইয়৷ দিলাম তাহা আর 
দেখিতে পাইৰ না । অশোকসন্তপ্ত, অরোগক্রি্, অপাপবিদ্ধ, নিত্য- 
শুদ্-্যভাব--অথচ অসামান্ত অত্যদয়ে ধন্য, অতুল্য মর্যাদা! প্রাপ্ত 
রাজা-প্রজা সর্বজন বরেণ্য এমন নিক্ষলঞ্ক, নির্মল, নিরীহ ব্রাহ্মণ 
আর পাইব না-আর দেখিব না। বাঙ্গালার ঠাকুর ঘরের ঘ্বতের 
প্রদীপ, শিবরাত্রির সলিতা আজ নিব্বাপিত হইল! 

কথায় বলে “জান্গুল ফুলে কলাগাছ হইবে ।” স্তর গুরুদাস 
আঙ্গুল ফুলে অশ্থথ গাছ হইয়্াছিল। এমন নিরস্কশ অভ্যুদয় এক 
জীবনে আর দেখি নাই। সামান্ত গৃহস্থ রামচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পুক্র গুরুদাস শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়।- 
ছিলেন। স্বীয় মনীষা, মেধ! ও প্রতিভার বলে বিদ্বান হইয়াছিলেন্স-। 
সরম্বতীর সেবা করিক! সারম্বত আয়তনে বসিয়া মা-লক্্রীর 
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আনুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন। কেবল কি তাহাই! তিনি বড় 
উকীল হইলেন, বড় জজ হইলেন, কুটার ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ নির্মাণ 
কররিলেন--সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বাগলার ব্রাহ্গণ-সমাঁজে তিনি শ্রদ্ধার- 
আসন লাভ করিলেন। তাহার চরিব্রগুণে, ব্যবহারগুণে মুগ্ধ 
হইয়া বড় বড় মর্্যাদাপনন কুলীন-ত্রাক্ষণ পরিবার সকল তীহার 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন । 

স্তর গুরুদাস সত্য সত্যই নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জভীয়তী 
হইতে পেম্সন লইবার পরে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম 
»*একি, দিন ছুপরে সন্ধ্যা? এখনই পেন্সন? তিনি হাসিয়া উত্তর 
করিলেন “ছুপুরটাঁও ত সন্ধ্যার কাল। আরকি জানেন! পনর 
বৎসর চাকরী পূর্ণ হইতেই ভাবিলাম ব্রাহ্মণের গণ্তী কাটিতে 
নাই, বেশী বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের সহিবে না। তাই পেন্সন 
লইলাম। ছেলের উপার্জনক্ষম হইয়াছে, আর কেন ?* তিনি ইচ্ছা 
করিলে আরও দশ বসর চাকরী করিতে পারিতেন, প্রধান 
বিচারপতি হইতে পারিতেন, কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ গুরুদাস 
বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়| মানে মানে অবসর লইলেন । এমন সংযম- 
সাধনশীল ব্রাহ্মণ আর কোন পুরুষে দেখিব না। স্তর গুরুদাস 
মুখে মোলায়েম ছিলেন, পরন্ত কাজের সময়ে অসাধারণ তেজস্বী 
পুরুষ ছিলেন। ইউনিভারসিটি কমিশনে তাহার তেজস্থিতার 
পরিচয় পাই। আর একবার কলিকাতা! ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয়- 
বার ভাইস্চ্যান্সেলার হইয়া, যাই ভারত গভর্ণমেন্টের সহিত 
মতদ্বৈধতা ঘটিল অমনি দে পদত্যাগের সে অপুর্ব্র তেজন্মিতার 
দ্বিতীয় নমুনা পাইলাম । অমন মান বজায় রাখিয়। কাজ করিতে 


২৩৬ পুজনীয় গুরুদাস। 
তঅন্ত কোন বাঙ্গালীকে দেখি নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
মৃত্যুর পরে সম্রাট এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে স্তর গুরুদাসকে 
বাঙ্গলার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠাইবা্র চেষ্টা লর্ড কর্ন 
করিয়াছিলেন । স্তর গুরুদাঁস হেন বড় লাটকে কেমন উত্তর 
দিয়াছিলেন তাহা সেই সমকে প্রর্জালয়ে” প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
এমন কোমলে-কঠোরে, মাধুধ্যে-এরশখবর্য্যে, বিনয়ে-_ স্ব প্রতিষ্ঠার 
দঙ্গত সম্মেলন আর কোন মানবচরিত্রে ইদানীং দেখি নাই। 

যাহা গেল, মা গঙ্গা আজ যাহাকে কোলে লইলেন তেমনটি 
আর পাইব না। ইংরেজের আমলে ৬অন্দাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরে এমন বাঙ্গালীব্রাহ্মণ আর হয় নাই-__বুঝিবা আর হইবে 
না। আজ কতকথা মনে পড়িতেছে। কত দিনের কত ঘটনা, 
কত আলোচনা, কত উপদেশ, কত সাস্বনা একে একে সান্ধা- 
গগনে তার! ফুটার মতন মনে পড়িতেছে। একদিনে এক সঙ্গে 
সে সব কথার আবৃত্তি ত করা যায় না। এমন মরণে শোক 
করিতে নাই, শাস্ত্রের নিষেধ। ভাগ্যবান পুরুষ, ভগবানের 
আশ্রিত পুরুষ ভাগ্যের কনক-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, 
সারের উপর পুণ্যের ও সৌকুমার্যের পুষ্পিতা ব্রতীত-বিতান 
বিস্তীর্ণ করিয়! দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, খষি-মুনির শ্লাঘ্য মরণ 
আলিঙ্গন করিয়া ইহলীল! সংবরণ করিলেন-ইহাতে কি শোক 
করিতে আছে--চোখের জল ফেলিতে আছে ? কিন্তু আমাদের 
যে আর নাই! এক গুরুদাস ছাড়া ষে ছুই গুরুদাস আমর! পাই 
নাই! অতঃপর যে বলিবে, যে এযুগে শ্রুতিস্থতির শাসন মানিয়া 
চলা যান্ন না, কোন্‌ গুরুদাসকে দেখাইপ। তাহার উৎকট যুক্তির 


উপসংহার । ২৩৭ 


উত্তর করিব? মাতৃভক্ত, সদাচার-__অন্থুরক্ত, ভাবুক, সাধক, 
নিশ্শলচরিত্র আর কোন্‌ গুরুদাসকে দেখাইয়া আমার শাস্ত্রের, 
আমার ধন্মের, আমার সমাজের মহিম! কীর্তন করিব ? হায় মা, 
একি করিলে! প্রবঙ্গে তরঙ্গে কুলকুল কলকল রবে যে মান্ব্লুতার 
আদর্শকে দ্রবময়ী তুমি লুকাইয়! রাখিলে, ধরাধারা-_পাক্ষী-স্বক্ূপিণী 
তুমি, তাহার যে ক্ষীণ ধারটুকুও রাখিলে না মা! অন্বস্থৃতির 
ষষ্টিটিও যে কাড়িয়া লইলে !” 

দৈনিক বসুমতী £___-"মার মন্দিরের পবিত্র ঘ্ৃত-প্রদীপ 
নির্বাপিত হইল । বাঙ্গালীর চিরবন্দিত, খধিতুল্য গুরুদাস গতকল্য 
ব্রাত্রি দশটা পধ্চাশ মিনিটের সময় সঙ্জানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। 
অর্ধশতাবী নানা পথে মাতৃভূমির সেবা করিয়া বঙ্গবন্দিত গুরুদান 
সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালার "একে একে 
নিভিছে দেউটা”। বাঙ্গালীর ছুর্ভাগ্যের সীম! নাই। 

স্তর গুরুদাঁস খাঁটি বাঙালী ছিলেন; খাটি হিন্দু ছিলেন। 
গুরুদাস বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রতিভাশাঁলী ছাত্র; ইংরেজী শিক্ষায় 
বুৎপন্ন কেশরী। কিন্তু বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষায় আক 
মগ্ন হইয়াও তিনি আজীবন ব্রাহ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্মণের স্বাতন্ত্রা 
্রাহ্মণপণ্ডিতের নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। যুগধর্ম ত'হাকে 
আপনার আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাঙ্গনের যুগে অবতীর্ণ 
হইয়াঁও স্তর গুরুদাস চিরদিন হিন্দুত্বের অজেয়-ছুর্গে হিন্দুর-ধর্মম, 
হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ভাব অক্ষুপ্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি 
প্রাচীর প্রাচীন ভাবের সহিত প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় 
করিয়! স্বীয় জীবনগতি নির্ধারিত করিফ়াছিলেন। তাহার রম 


২৩৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


কালবর্তাী মনীষী বাঙ্গালীর মগ্ডলে এই বিশেষত্ব তিনি অতুলনীয় 
ছিলেন। গুরুদাসের পবিত্র চবিত্র বাঙ্গালীর-_শুধু বাঙ্গালীর নয়-_ 
ভারতবাসীর আদর্শ ছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুচিতাই তাহার 
আদর্শ ছিল। কায়মনোবাক্যে তিনি চিরদিন জীবনের শুচিত। 
রক্ষা করিয়। গিয়াছেন । ধর্ম ও নীতির অনুশাসন তিনি ভক্তি- 
পূর্বক পালন করিতেন। জীবনের সকলক্ষেত্রে, আচারে, 
ব্যবহারে, সত্যই তাহার নিষ্ামক ছিল। গুরুপ্া্ের মত এমন 
সত্যনিষ্ট, ধর্মভীরু, নীতিপরাক্পণ, ভক্তিমান হিন্দু-মনীষী সমাজে 
দ্বিতীয় নাই। স্তর গুরুদাসের তুলন! স্তর গুরুদাস। 

বিনয়, মিষ্টভাধিতা, অক পটতা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি তাহার 
চরিত্রের ভূষণ ছিল। গুরুদাস এক দিকে প্রকৃত বৈষ্ণবের মত 
“তৃণাদপি-স্ুনীচ* ছিলেন, “তরোরপিসহিষু* ছিলেন, শ্বরং "অমানী” 
হইয়া “মান-দানে* অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা 
অটল, স্থীয্প সংস্কারে অচল, সত্যের প্রতিষ্ঠা অজেয় ছিলেন । 
গুরুদাসের চিত্ত ভবভূতির ভাষায় স্কুস্থমের মত মৃছু* ছিল?.কিন্ত 
প্রয়োজনে তিনি “বজের মত কঠোব্র” হইতেন। শত প্রলোভন, 
সহ অনুরোধ, সাধ্যসাধনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না। 

«“--গুরুদাসের মত পহাশনালিষ্ট*ত রাজনীতিচক্রে দেখিতে 
পাই ন।। এমন “ম্বদেশী” বাঙ্গালী দেশে ছুল্লভ। দেশাত্মবোধ, 
দেশভক্তি তাহার জীবনের নিঃশ্বান ছিল। জাতীয়তার একনিষ্ঠ 
সাধক, জাতীক্জ গৌরবের সদাজাগ্রত রক্ষক, জাতীয় মহত্বের স্বপ্রে- 
বিভোর, জাতীয় কল্যাণে উৎস্থষ্ট জীবন গুরুদাস দেশাত্মবোধের 
মুন্ত বিগ্রহ ছিলেন ।” 


পরিশিষ্ট 


70 শী 


ক) 


১৯১৮ শ্রীষ্টান্বের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের কন্ভোকেশন 
সভায় জর্ড চেমস্‌ফোর্ডের বক্তৃতার কিয়দংশের মন্মান্থবাদ ।-- 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইতিহাসে খ্যাতনাম। ব্যক্তিগণের 
ভিতরে অল্পদিনের মধ্যে যে মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহার 
অভাব ম্মর্ণ করিয়া আমাদের অগ্ভকার কার্যে এক বিষাদের 
ছায়া আনিরা দিতেছে । স্তর্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ভারত- 
বাসীগণের মধ্যে সর্ব প্রথম ভাইস্চ্যান্সিলার হইয়াছিলেন, তাহার 
স্বৃতি দীর্ঘকাল পোঁধিত হইবে । যে স্তর্‌ গুরুদাস অতি স্থবিরাবস্থা 
পধ্যন্ত যৌবন-স্থলভ উদ্যমের ও আনন্দের সহিত কার্য্য করিয়া 
আপিতেছিলেন এবং ধাঁহার বুদ্ধির প্রারথধধা্য চিরদিন দমভাবে ছিল 
সেই স্তর্‌ গুরুদাসের, মুক্তি এক্ষণে আপনাদিগের মনে নিশ্চয়ই 
জাগিয়া উঠিতেছে। বাহার বলেন বে প্রতীচ্যবিদ্ভা ও প্রাচ্য 
সারল্য এবং আচার ব্যবহার পরম্পর বিরোধী তাহাদের এই মত 
যে ভ্রান্তিমূলক স্তর গুরুদাঁসই তাহার জীবস্ত উদাহরণ । তিনি 
প্রতীচ্যবিগ্ভায় ও বিজ্ঞানে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি ষে 
দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের মার্জিত শিষ্টাচার 
তিনি দৃঢ়রূপে অন্তুমরণ করিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 


২৪০ পুজনীয় গুরুদাস । 


বীর, অক্রাস্ত, প্রফুল্লচিত্ত ও উদ্বারচেতা হইয়া কর্ম করিয়! তিনি 
আমাদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থল হুইয়। গিয়াছেন । 
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(থ) 

১৯১৮ শ্রীষ্টাবঝের ৩*শে ডিসেম্বর তারিথের সেনেটের শোক- 
সভায় বিশ্ববিদ্ঠালয়ের রেক্টার লর্ড রোণ্যান্ডশে মহাশয়ের ব্তৃতার 
কিযদংশের মন্া্বাদ।_ 

- »দেশের সঞ্চিত সকল সম্পত্তির মধ্যে দেশের মহৎ লোকের 
জীবনের আদর্শ সর্বাপেক্ষা প্রধান সম্পর্ভি। সেই জন্য সেই মহৎ, 
ব্ক্তিগণের স্থৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা অতিকর্তব্য। 


পরিশিষ্ট । ২৪১ 


আর এই সুযোগে বলিলে বোধ হয় ক্ষতি নাই যে, বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
এই কর্মে অগ্রণী হওয়া উচিত। স্তর্‌ গুরুদাসের শ্বদেশের উন্নতি- 
সাধনকল্পে একটি বিষয় অপেক্ষা অপরটিতে অধিক যত্ব ছিল ইহা! 
ৰাছিয়া লইতে হইলে আমার মনে হয়, তাহার স্বদেশীক্গপের 
শিক্ষোন্নতিই সেই অপর বিষয়। স্বয়ং একজন গৌরবান্বিত ছাত্র হইয়া 
তিনি বাঙ্গালা দেশে শিক্ষোন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগী ও অগ্রগণ্য 
ছিলেন। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিস্ালয়ের সর্বপ্রথম দেশীয় ভাইস্‌- 
চ্যানসিলার। তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়-কমিশনের 
মেস্বর ছিলেন এবং সকল প্রকার কন্মে তাহার অসাধারণ দক্ষতা 
ছিল। ব্যবহারা'জীবের ব্যবসায়ে তাহার যে প্রভূত ষশ ছিল, তাহা 
আর 'আপনাদিগের নিকট বল। নিশ্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, 
তিনি একজন উৎকৃষ্ট গণিতশান্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং সেই জন্ত তিনি 
কলিকাতা -বিজ্ঞান-চ্চা-সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 
এবং বিজ্ঞান-চচ্চার জন্ত তাহার বিশেষ যব ছিল। তিনি বর্গ- 
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59010 20501551520. 110 015 00266607001 000516 555 005 
50191206 02016 00217 205 00092 ৮108 10100 05125 9107099199 
0255 135067162 9755 1061905650১ ].:5170010. 52016 %25 056 





১৬ 


২৪২ পুজনীয় গুরুদাস। 


সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে তাহার প্রগাঢ় 
বত্ব ছিল। সকল মর্জলময় কাধ্যে তাহার বিশেষ সহানুভূতি 
ছিল। আমার ধারণ!, সামাজিক আচার-বাবহারে তিনি স্বধর্শ- 
পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তাহার বেনারস্‌ হিন্দুবিশ্ববিদ্ভালর স্থাপনার 
জন্য এত যত্র এবং চেষ্টা ছিল। এই প্রকার কর্মানুষ্ঠানে তাহার 
অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া! দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা! যাঁয় যে, 
শিক্ষা-বিষয়ক কার্যেই তাহার অত্যধিক উৎসাহ ও যত্র ছিল। 
স্বদেশের নানাপ্রকাব্র হিতসাধনের জন্ত তাহার দেশবাসিগণ 
তাহার নিকট বিশেষরূপে খণী, তজ্জন্ঠ বাহার! তাহার জগ্ঠ আজ 
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পরিশিষ্ট । ২৪৩ 


শোক করিতেছেন, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত। দেখাইবার জন্ 
তাহাদের এমন একটি চিরস্থায়ী স্থৃতিচিহ্ব রাখা! উচিত, যাহ! দেখি 
দেশের লোক তাহাকে যে চিনিতে পারিফ়াছিলেন তাহা সকলে 
বুঝিতে পারিবে । 
(গ) 
এই সভায় স্তর ল্যান্দিলট স্তাপ্ডার্সনের বক্তৃতার কিয়দংশের 
মন্ধানুবাদ ১-- 
স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র, উচ্চ আদর্শ, বিশ্ববিদ্তালয়ের 
কাধ্যে অমীম উৎসাহ প্রভৃতি গুণ আপনাব। এত অধিক পরিমাণে 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, সে সকলের বর্ণনা কর! আমার বাহুল্যমাত্র । 
একটা সাধারণ কথা আছে, যাহা প্রক্কতিজ সুন্দর তাহ। উপাধি দ্বার! 
ভূষিত করিবার প্রয়াস অথবা বিশুদ্ধ স্বর্ণ উজ্জল করিবার চেষ্টা, 





1715 00070050065 2 0960 061 06 872010005, 2000 1615 775)6 
2] 7020052 0081500916, 0080 01509110/-00010050090 ৮৮০ 
0000 1015 10955, 9100010 0156 500) 50509) 95 26 210001010712166 
69000906001 0 হজযাত 60610 80901601700010 01015 115 27001015 
9%:2001016” 
0. 

50500 20000) 505801 0 91012006106 58001500 122 
56 20050355005 তি 

“শশা 91 09010990285 32001065৮59 50 %/৪11-1000%70 60 5০0 
211) 015 05250060015 1012071065215 201715 206229108 2621] 2 
00101060610 10 0101591515 2092805 916 59 10001 907705019650 
5% 5০৮ 211) 00016 5096005 60 1006 10 ৮/০8]0 196 50199190905 0 
51] 01901) (০10 2 160000. ৮70 £920 ও 6010 08৮ ৮25. 00 
7560916, 00 21101691790. 2019 15 %/290৩00] 2000 17101001005 €5:06925. 
0076 5208 61005 1605 0]% চি 200. 01০006৮2920 05 চস 06916 


২৪৪ পুজনীয় গুরুদাস। 


হাস্তাম্পদ ও নিশ্রয়োজন। তথাপি আমার ইচ্ছা হইতেছে ষে, স্তর 
গুরুদাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি এবং তাহার জন্য আমাদের 
যে অসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! সর্বাস্তঃকরণে প্রকাশ করি। তাহার 
দেহত্যাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। স্তর গুরুদাীস ষেকেবল একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাহ! 
নহে; কর্মক্ষেত্রে তাহার অতুলনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। এবং তাহার 
বিশ্ববিগ্তালয়-সংক্রান্ত কাধ্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠত। থাকায় তিনি 
উহ্বার কাধ্য চালাইবার জন্ত একজন জ্ঞান গৌরবে গৰীয়ান্‌ উপদেষ্টা 
ছিলেন। বিশ্ববিদ্তালয়ের কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অতি শীঘ্রই 
বিশ্ববিস্তালয়ের নূতন ভাবে গঠন প্রপালীসংক্রাস্ত অনেক ছ্রূহ সমস্তা 
উঠিবে এবং আমি মনে করি, সে জন্য সে সময়ে স্তর গুরুদাসের 
জ্ঞানগর্ভ ও অন্রান্ত পরামর্শের অভাব আমাদের পক্ষে অতি কষ্টের 
কারণ হইবে। তজ্জন্য আমাদের, আস্তরি কতা, সদুন্দেশ্ত ও সংযম ষে 
তিনটি গুণ তাহার সকল কর্মে লক্ষিত হইত, সেই সকল গুণের 
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পরিশিষ্ট । ২৪৫ 


অনুসরণ করিয়া! সকল ছুরহ সমন্তার মীমাংসায় অগ্রসর হইতে চেষ্টা 
করা কর্তব্য। আমি এক্ষণে প্রস্তাব করি, ষে শ্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় গত চল্লিশ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য 
ছিলেন, এবং যিনি তিন বৎসরের ( ১৮৯০--১৮৯২) জন্ত উহার 
ভাইস্্‌-চ্যান্সিলার ছিলেন, তাহার মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গুরুতর 
ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বিশ্ববিগ্তালযনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিবার 
জন্ত লিপিবদ্ধ করা হউক এবং তিনি যে বংশের বিশিষ্ট রত্ন ছিলেন, 
সেই বংশের বর্তমান কর্তীকে এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি প্রেরণ করা! 
হউক । 
(ঘ) 

এই তান্িথে সেনেটের শোক-সভার ৬ স্তর আশুতোষ মুখে 

পাধ্যায়ের বক্তৃতার মন্্ান্নুবাদ £- 
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২৪৬ পুজনীয় গুরুদাস। 


- বিশ্ববিগ্তালয়ের ভাইস্চ্যান্সিলারের মন্তব্য সমর্থন করিতে 
ঈাড়াইয়া আমার মনে এক্ষণে এক অনির্ধচনীয় শোকের উদয় 
হইতেছে ও ত্রিশ বৎসরের পূর্বের ঘটন। আমার স্থৃতিপটে জাগিয়! 
উঠিতেছে। ত্রিশ বৎসর পুর্বে আমি যখন এই বিশ্ববিস্তালয়ের 
সেনেটে একজন নুতন মেন্বর হইয়া প্রবেশ করি, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন, মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় তন্মধ্যে এক জন প্রধান! একা স্তর রাসবিহারী 
ঘোষ ব্যতীত তীহা'রা সকলেই কাঁলগ্রাসে পতিত হইক়্াছেন। অগ্ভ 
স্তর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কোন অনিবাধ্য কারণে এই 
শোক-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া! ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন । বিশ্ববিগ্তালয়ের তাৎকালিক অবস্থাতেও স্তর্‌ গুরুদাসের 
কার্ষে যে প্রকার উৎসাহ ও যত্র ছিল এবং তিনি যেরূপ আত্মোৎসর্গ 
করিতেন, তন্রপ বা তদপেক্ষ1 অধিক যত্র ও আত্মোৎসর্গ এ পর্য্যস্ত 
কেহই করিতে পারেন নাই। স্ভর্‌ গুরুদাসের সকল কার্ধ্যই 
সুদ্দেশ্টতে অনুষ্ঠিত বলিয়াই উহ! আমাদের মনে সতত বদ্ধমূল হইয়! 
আছে। ষেপস্থা অবলম্বন করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ষথার্থ হিতসাধন 
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পরিশিষ্ট । ২৪৭ 


হইবে, তিনি সেই পন্থা! যথাজ্ঞানে যথাবুদ্ধি প্রাণাস্ত শ্রম করিয়া 
সোৎসাহে অবলম্বন করিতেন । আমি নিঃসংশয়ে সাহসের সহিত 
বলিতে পারি, এমন কোনও ব্যক্তি নাই ধিনি বলিতে পারেন ষে, 
স্তর্‌ গুরুদাস বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রকৃত হিতসাধন ব্যতীত অপর কোনও 
উদ্দেশ্তে কোনও কাধ্যে্ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তীহার সম্বন্ধে 
আমি নিঃসন্দেহে ও কাহারও বিনা আপত্তিতে আরও বলিতে 
পারি যে, তাহার পরলোকগমনে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার এমন 
একটি শ্রেষ্টপুত্র হারাইয়াছেন, যিনি তাহার অতুলনীক্প উজ্জল 
জীবনের সমগ্র শক্তি তাহার ্বদেশবাসিগণের শুভ-সাধনাক্স উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই নিঃস্বার্থ এবং ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। 





5 010 0£ 656 (016125056 162.06575 277100550 2 2153 01101011127 
17061) 2]1 01 15000 5255 070, 1025 10002798150, 00106 9016 
50110185917 12510096125 01090757070 0055 900155590 1715 
19679 96 205 009501927916. 20591906015 ৪৮617176591) 2 
6056 509225 0£ 005 09066] 2 0015 015াছোছি 0 310. 91901000559 
73210611606, 1715 ৮৮০11 ৮025 01500725151550 175 0050 262] 20 0০৮০- 
(01) 18101 1255 06৮217 7069] 501095590 20. 1)21015 1£ 
০৮৪৪ 60821160 101 ০7 2000915- সঙ্গ ৯ 2005 00250 
51 0৫6 1015 ৮0110 71101 11700155590 9 17096 25 1015 2৩০101500 
91709170056, 115 01001701072 80109150100 102 20762:60 60 
1১6, 20 1)15 10060076270 00610655611) 0106 17505755050 002 01015617 
গে, 8150 09 06005000116 109260 1) 1195 200 09000 আ]] 
৪৮০7 %500075 69 508£556 0990 £0 1356 00601000875 2.10702- 
[02060 05 20০ 159111055 0£0000165 0011 0020 005 0856 11005- 
19555 01 0715 01505655165, 016 10008 %911085 585 %710096 ভি 2 
90 01591197356 07 00650101) 0726 17) 00107110015 085 1950 0105 


২৪৮ পুজনীয় গুরুদাস। 


তিনি ষে চেয়ারখানিতে সেনেট-সভায় বসিতেন, আজি সেই চেয়ার- 
খানি শুন পড়িয়৷ রহিয়াছে দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। 
আমার মনে হয়, এই সেনেট-সভায্প উপস্থিত সকল সভ্যেরই মনে 
নিশ্চয়ই সেই প্রকার দুঃখ ও কষ্ট হইতেছে। 
(উ) 

জনসাধারণের দ্বায়। আহত শোক-সভার সভাপতি দ্বারবজ- 
মহারাজের বক্তৃতার কিয়দংশের মন্মীন্ুবাদ ১-_ 

স্তর গুরুদাসের মৃত্যুতে আমার নিজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। 
ভারতের বড়লাট লর্ড চেম্ন্ফোর্ড, যে সুস্পষ্ট ভাষায় স্তর গুরুদাসের 
ছবি অস্কিত করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি অতি বুদ্ধ বয়সেও যৌবনস্থলভ 
উদ্যম ও সহর্ষে সকল কাধ্য সম্পাদন করিতেন, সেই ছবি এ সময়ে 
আমারও মনে জাগিক্। উঠিতেছে। লোকে সাধারণতঃ বলিয়! 
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পরিশিষ্ট ৷ ২৪৯ 


থাকে যে, নিজ নিজ সংস্কারলন্ জ্ঞানের সহিত প্রতীচ্য বিদ্যার বাহ! 
কিছু উৎকুষ্ট ও পবিভ্র তাহার স্থন্দররূপে একত্র সংমিশ্রিত করিবার 
চেষ্টা যুবকগণের একান্ত কর্তব্য । বহু লোকেই মুখে এই ভাব 
ব্যক্ত করিয়া বেড়ান এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিপন কাহিনী 
অনায়াসে গল্প করেন, কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর সংষোগ ষে 
প্রক্কৃতপক্ষে কি, তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ই কেবলমাত্র এ দুই ভাবের অপূর্ব মিলনের জীবন্ত 
দৃষ্টান্ত-_পাশ্চাত্য বিদ্ভার সহিত যে প্রাচ্য সারল্য ও ব্যবহারের মিল 
হয় না, এই কথার জীবন্ত প্রতিৰাদ। তিনি তীহার জীবনে 
দেখাইয়া গিয্লাছেন সেকালের হিন্দু হইতে হইলে যে, তাহাকে 
অন্ুদার মনে ও ধন্মান্ধ হইয়া! কম্মাচরণ করিতে হয়, এবং পাশ্চাত্য 
বিদ্যায় ও বিজ্ঞানে পাপ্তিত্া লাভ করিলেই যে তাহার কুহকে 
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২৫৯ পুজনীয় গুরুদাস। 


পড়িতে হয়, তাহা সত্য নহে। ভগবান স্তর গুরুদাঁসপকে সমগ্র 
জীবন দর্শনের শক্তি দিয়্াছিলেন এবং অবিচলিততাবে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে এবং জীবের দেহধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য ও দেহ 
ধারণ করিয়া কি প্রকার কর্মানুষ্ঠান করিলে সেই মহৎ উদ্দোন্ঠ 
সফল হয়, তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি দিয়াছিলেন। দেশের 
লোকের এই বিসদৃশ স্বতন্ত্র আদর্শের দিনে মধুমাখা হৃদয়ে সকলকে 
মিলিয়৷ মিশিয়! কাঁধ্য করিতে শিক্ষা দিতে সমর্থ এমন একটি ব্যক্কির' 
অভাব যে কত ক্লেশকর, তাহা বলিবার নহে। স্তর গুরুদবাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সকলের সহিত 
তুল্য আচরণ করিতেন, মাধুর্য ও গৌরবের উৎস ছিলেন এবং 
তাহার প্রাণ বাযু হইতে যাহ! কিছু পবিত্র, যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর 'ও 
াহা কিছু মহত কেবল তাহাই নিন্থঃত হইত। তাহাতে শাস্তিভাব ও 
কর্মানুষ্ঠানে ওৎন্ুক্য অপূর্বরূপে জড়িত ছিল। ব্যবহারাজীবের 
ব্যবসায়ে, বিচারপতির কার্ধেয বা দেশের শিক্ষাবিস্তারে তাহার 
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পরিশিষ্ট ২৫১ 


যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিবার ভার সভার অপরাপর বক্তাদিগের 
উপর অর্পণ করিলাম | আমার নিজের মনে হয়, হিন্দুধন্মীবলম্থি- 
গণের মধ্যে তিনি ষে একজন অগ্রগণা হিদ্দু, ইহাই তাহার সর্ব্বা- 
পেক্ষা বিচিত্র গুণ ছিল। তিনি অতি বিশুদ্ধ হিন্দু ছিলেন এবং 
বর্ণাশ্রমধর্মের নির্ভর যোগ্য সুদৃঢ় স্তস্ত ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রের 
বিধানে, প্রথায়, ও কর্মকাণ্ডে তাহার করব বিশ্বাস ছিল, এবং সেই 
ভাব তাহার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে 
লক্ষিত হইত। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্থ্ে 
একান্ত বিশ্বাস থাকিলে লঙ্জিত হইবার কারণ নাই। বর্ণাশ্রম- 
ধন্ম প্রতিপালন ভারতের অগৌরবের বিষয় নহে, বরং এ ধন্মার্থ 
যথাযথরূপে স্বয়ঙ্গম করিতে পারিলে উহ! পরমলাভ। সনাতন 
ধন্ম-সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন আন্দোলন ক্ষেত্রে আমি তাহার 
অভাব অনুভব করিব। অতীতকালে তাহার সাহাষ্য, তাহার 
পরামর্শ ও তাহার সহানুভূতি অতি মূল্যবান ছিল। ভবিষ্যতে 
তাহার অভাব অন্নভূত হইবে । আক আমরা এমন এক ব্যক্তির 
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২৫২ পুজনীয় গুরুদাস। 


মরণে শোঁক করিতেছি, ধিনি জীবিতকালে একজন সাহসী অথচ 
আড়ম্বরশৃন্ত নেতা ছিলেন, উপায় উদ্ভাবনে অকপট সহযোগী ছিলেন 
এবং দেহান্তে ধাহার পবিত্র উদাহরণ-স্মরণে ভবিষ্যতে ভারতের 
মুবকগণকে অনু প্রাণিত করিবে। 
(চ) 

১৯১৮ শ্রীষ্টাব্ের ৪ঠা ডিসেম্বর ইংলিসম্যান কাগজে যাহা 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মন্দান্ুবাদ £-_ 

গত সোমবার ব্রাত্রিতে ভারতবর্ষের একজন প্রধান লোক 
স্তর গুরুদাস বন্দ্ে'পাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবা. দ জনসাধারণের মনে 
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পরিশিষ্ট । ২৫৩ 


গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, কারণ তাহার পীড়ার কোন সংবাদই 
কেহই জানিত না । তীহার মৃতাতে দেশ অনেক পরিমাণে দরিদ্র 
হইয়৷ পড়িল; কারণ, সকল কর্মের অনুষ্ঠানেই তিনি প্রকৃত 
নাইটের স্তায় কর্ম করিতেন । স্তর গুরুদাসের গ্টায় প্রকৃত 
হিন্দু, প্রকৃত ধার্মিক, শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ, ব্যবহারশান্ত্র গভীর 
জ্ঞানী, কদ্দাচিৎ লক্ষিত হয় । তীহার্‌ সর্বাপেক্ষা এই বিশেষ গুণ 
ছিল যে, তিনি তাহার জীবনের কর্মের ধারায় দেখাইয়া গিয়াছেন 
যে, মানুষ সাদাসিধাভাবে থাকিয়া উচ্চ চিন্তা করিতে পারে এবং 
কোন ভাবতবাঁপী হাইকোর্টের জজ হইলেও তীহার স্বদেশীয় 
ব্যবহার-বর্জন ও পাশ্চাত্য ব্যবহার অন্ুকব্রণের প্রয়োজন হয় না। 
বিচারাসনে বসিয়। বা অপর কোন বিষয়ে মতপ্রকাশ কালে স্তর 
গুরুদাস সর্বদা নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং সকল গুরুতর 
বিষয়েই তাহার মত অতি সন্মমনের সহিত গৃহীত হইত। ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ভালয়-কমিশনে অধিবেশন করিয়া তিনি যে প্রতিবাদ-প্র 
লেখেন, তাহা তাহার মানসিক শক্তির বহু পরিচয়ের মধ্যে একটি 





1190. 1759207. 01715 11110655. 1019 00017 15 00160090767 0৮ 115 
1055, 107 702 ৮৮25 ক. 00615018110 102৮1 5015216 112 11054% 
হা)018 09500602170. 0:05০9035: 131000, এ. 07078 01005 00917, ৪ 
£1586516000801010150 ও 50015061 125৪7 চঞা 0)৩1905 917 
00070002835 1325 5610010, 1 9৮61 13901) 100, 1705 11 
9185 01710092070. 060)012508150. 2১০৬ 6৮675013173 ০196, 11321 
11509557916 00 ০0791010 001210 11510 10 আপা চাযা]০0% 
2টন 026 00117018101 0950. 10015135 উঠ 51217 00207905800 
0851015052৮ 0006. 58071950507 1019 0৬0১ ৪৬61) 18৪ 5100108 01. 
106 17151) 0০: 367001%,17621]155915 27059180619 1290, 85 


২৫৪ পুজনীয় গুরুদান। 


মাত্র দৃষ্টান্ত । তাহার মৃত্যুতে অনেক দভাসমিতি এবং কলিকাতা- 
বিশ্ববিদ্ভালয় যাহাতে তিনি কিছুদিনের জন্ত ভাইস্‌-চেন্সিলার 
ছিলেন-_তাহার ধীর ও জ্ঞানপুর্ণ উপদেশপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত 
হইবে। 
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রা 
সমাপ্ত । রঃ 


ক্ষিপ্ত অভিমত । 


১। ভক্টার দীনেশচন্্র সেন, ভি লিট, রারবাহাছুর 
লিখিয়াছেন £-_ 

পজরীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "পুজনীয় গুরুদদাস” 
শীর্ষক পুস্তকখানি আগ্যস্ত পাঠ করিয়াছি । এই পুস্তক জিখিতে 
তনেক খড়-কুটোর দরকার হইয়াছে ' কোন ব্যক্তি গুরুদাসবাবুর 
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া ব্ুকাঁল যাবৎ নোট সংগ্রহ না করিলে এই বই 
লিখিতে পারিতেন না। জ্ঞানানন্দবাবু এক্ষেত্রে বসোএলের কাজ 
করিয়াছেন । পুস্তকখাঁনিতে পুজনীয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
চরিত্র খুব বড় একথানি ভলখ্যের মত চোখের সামনে তসিয়া 
দাড়ার না । কিন্তু ইহাতে এত সকল খুটিনাটি কথা আছে ষে 
বইখানি গুরুদাসের দৈনন্দিন জীবনের একথানি প্রতিলিপি বা 
রোজানামচা বজিজেও চলে। কোন চির্রকর হয়ত হিমালর 
আকিতে যাই ছুটি রেখায় নগরাঁজের মহিমা ফুটাইয়া। তোলেন, 
জ্ঞাঁনবাঁবুর প্রতিভা আদৌ সে দরের নহে । তিনি নিপুণ কারিগরের 
মত শ্র্র ক্ষুদ্র বিষয় এরূপ পু্ানুগুজ্ ভাবে এরূপ কৌতুহলো দীপক 
ভাষার লিখিয়া গিফাছেন, যে গুরুদীসধাঝুকে তাছরা এই চক্তি- 
কথায় অতি সহজভাবে একান্ত ভাত্বীয় ও তশ্তরচের মত সাধারণ 
মন্ুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এরূপ চরিত-কর্থম 
ব্েখা বড শক্ত কাজ ; কাঁহণ হিতা জতীড় না হইলে, ছাকারাত 


(২) 


দি চরিত্রের পেছন পেছন না থাকিলে, পুস্তক লিখিব বলিয়া 
বন্ুদিন যাবৎ সঙ্কল্প করিয়া ভাধাবসায়শীল না হইলে এরূপ জীবন* 
বেহ লিখিতে পারেন না। জ্ঞানবাবু কাভার আত্মীর ছিলেন, তাহার 
পরিবারের সঙ্গে সর্কদ| ভাবাঁধভাবে মিশিবাঁর স্তযোগ পাইয়াছিলেন। 
এই ভউ তিনি এমনভাবে গুরুদাস-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইবার 
সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই ভন্তই বঈখণন ভশমাদের চক্ষে এত 
উপাদেয় ভইয়াছে । ফোগীনবাঁব মাউকেজের জীবনে, নগেনবাবু 
রামঙোহন বায়ে ও চতীবাবু ল্গাসাগরেব জীবনচরিত্রে এত খুর্টি 
নাটি দিতে পারেন নাউ | তাহারা যেন পুথিবীতে বসিয়া ভপাথিক 
জ্যোতিষ্কগুলিকে দূরবীণের সাঁভাযযে দেখাইয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানবাবু 
তাহার চিত্রে তদ্রপই একটি জোতিষফকে চোখের এত কাছে 
আনিয়াছেন ঘে তাহার ওজ্জল্য“চোঁখ দুটিকে ধাধিয়া দিতেছে না, 
বরঞ্চ তাহা মানানের বাসম্থান্রেই হত আমাদের কাছে পরিচিত 
বলিয়া মান হইতেছে । ইভা এত কাছে যেন মনে হয় তামর1 উহার 
ঝর্ণার জল ও শ্তাসনর্কীদটি পর্ধান্ত দেখিতে পাইতেছি। * ৬ 
তামরা «ই জীবনীখথানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি । * ৯৮ 

১। বেনারস হিন্দু-উউন্ভারসিটির রেজেষ্টার লিখিয়াছেন £- 

প্ভাপনার পপুজনীয় গুরুদাস” পুশ কখানি ত দন্ত পাঠ করিলাম । 
পুস্তকখানিতে তনেক শিখ্বাির তছে। তাশা করি গুত্)ক স্কুল 
ও কলেজের ছাত্র এ পুস্তকখানি পড়িবে এবং প্রতোক শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর ঘরে এ গ্রন্থ স্থান পাইবে। পুস্তকথানি পাঠ করিয়া আমি 
নিজে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং উপরূত হইয়াছি সে কথা 
লেখা বাসছুলা মাত্র ।” 


(৩) 


৩। দৈনিক বস্থমতী সন ১৩৩১ । ১২ই অগ্রহায়ণ ।-- 

“আমরা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত “পুজনীয় গুরুদীস” 
নামক সার গুরুদাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত-কথা পাইয়! ও 
পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি । পুস্তকখানির মুল্য ৩২ 
টাকা এবং ইনাতে গুরুদাসবাবুর কম্মবন্থল জীবনের ইতিহাস সরল 
ও সম্প্রন্ভাবে বিবৃত হইয়াছে । এই পুক্তকের মধ্যে ওস্থকার এত 
ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে, সেভন্ত তাঁহার রচনা-কৌশলের প্রশংসা 
না করিয়া থাঁকিতে পার। যায় না * * আজ যখন আমরা পুরাতনের 
আদর করিতে শিখিতেছি-_ ভাত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছি, তখন. 
গুরুদীসবাবুর চরিত কথা পাঠে যে আমার্দের উপকার হইবে সে 
বিষয়ে আঁর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পাঁরে না।” | 

৪। ভারতবর্ষ । সন ১৩৩১। পৌষ ।__ 

প্রাতঃস্মরণয় পরলেকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত বাঙ্গাল৷ ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যে 
প্রয়োজন, একথা বাঙ্গালী মানেই হ্বীকার কারিবেন) তামরাও 
£তদিন এই হহাত্মার জীবন-চরিত দেখিবার ভাওহে ছিলাম) 
শীত্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় ভামাদের সে আগ্রহ পূর্ণ 
করিয়াছেন ; তিনি সার গুরুদ1সের জীবনের ভাবশ্ত জ্ঞাতব্য ভনেক 
কথারই তবতারণা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে 
সার গুরদ।সের ব্জ্যভীবন, কাধ্য-কুশলতার পরিচয়, গাহস্থ্য-ভীবন 
ও প্রকৃতির পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়।” 

৫1 মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 
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“পুজনীয় গুরুদ1স” পুস্তকথানি ' প্রণয়ন করিয়া আপনি আমা 
দ্বিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, অধিকন্ত দেশের একটি 
প্রধান হিতকর কাধ্য করিয়াছেন। মহাঁপুরুষের জীবনী সর্ব্বদাই 
শিক্ষাপ্রদ । ভাপনি এ বিষয়ে যতুবান না হইজে অনেক মুলাবান 

নবন্ বিনষ্ট ঝা লুপ্ত হয়া যাইত। পুস্তকেন্স ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোহারী 
[ভাবও জ্রন্দর হইয়াছে । 


. রা গ্রন্থকারের অপরাপর পুস্তক 


| (১) ধন্মরজীবন (একটি আদশ ব্রাহ্মণের জীবন-কথা) মূল্য--১২ 
(২) উচ্ছ্াসপঞ্চক বা ধর্মচিন্তা মুল্য--8০ 

. মহামভোপাধ্যায় ৬চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ৬জীনকীনাথ ভট্টাচার্য 
প্রভৃতি পঞ্িতগণ পুস্তক দুইখাঁনির বহুল সুখ্যাতি করিয়াছেন। 
উচ্ছ্বাসপঞ্চক সমন্ধে অমুত বাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন 
“71067 0 2) 10007555159) 01095092100 61982171, 50515 
16৮7৮ 1106 ০? 7:157079£7091)6 ৮10]]  5010117079 
(0081)15, 16:1085 0010910512101% 907101791 11১5 


132175811 1106146016, % ৯? 





